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লেখক কী বলছেন 


'ইত যে-সে ঠাকর লয় লয় ॥ ই আমদের লোক ॥। আমদের বুঢ়ার বঢ-বাপের 
বঢ়-বাপ । উল্লার হা দমে কহান । দমে জ্রাহরা ॥ হধ বলতে তু*। শুনবেক” 
গরব করে বললেন হাঁসাবুঁড়ঃ বাঁকুড়ার দুবরাজপূর পলশর গ্রামচঠাকুর মাঝি- 
বূড়ার পুজার জানকশ হাঁসদার ঠাকুমা । “বয়েস চার পাঁচ কৃঁড়” ॥। *বশুর 
স্বামী পুত্র নাতি, চার পুরুষের পুজো দেখছেন নাকের চোখে । গবরকরে 
বলেছেন, এ-ঠাকর তাঁদের লোক ছিলেন ॥ 'তিগন ছিলেন ও”*র স্বামণর প্রাপতা- 
মহর প্রাপতামহ ॥ 'কম্তু এ ক বলছেন বম্ধা ! 
গ্রাম-দেবতার ওপর সমনক্ষা চালাচ্ছি সুদশর্ঘকাল ॥ বহহত্তর রাড়ের লোক- 
ভাষা, লোকধম” ও লোক-সংস্কৃতির ইতিহাস ও শ্রীতহ্য অনুসন্ধানে ব্রতখ 
হয়োছি মাধ্যামকের যুগেই ॥ কফিজ্ভ কোথাও তো শুনান গ্রাম ঠাকৃর 
“আমদের লোক” ! স্ট্রাইক করলো ॥ এদেবতা সম্পকে" ওশ্র কথা, পজারশর কথা, 
গ্রামবৃশ্ধব-ম্ধাদের কথা রেকর্ড করল-ম ॥ ছুটে এলম প্রাচ্বিদযার গঙ্গোতণ 
পিতামহআচার্য ডঃ সুকমার সেনের কাছে ॥ বললেন, পঠকই ধরেছো ॥। এমন 
অনেক গ্রাম-দেবদেবীর মলে আছে মানুষ ॥ অনুসম্ধান কর । সব গলখে 
আনো ॥* বললম+ শীকম্ভ প্রমাণ” £ আচাষ বললেন, “লোক-ীীতহ্যই প্রমাণ ॥ 
লোককাহনীগুগলি আবিকল লেখো ॥ বুঝতে চেম্টা করো" । বৃঝলহম, সব 
গ্রামঠাকূরই কাজ্পত নয । কোনো কোনো কারণে মানুষও দেবতার মতো পৃজো 
পেয়েছে ॥। তারপর যেখানেই একাজে িয়োছিঃ তন্ন তলব করে খুজতে চেষ্টা 
করোছি, তার মধ্যে মানুষ উশক ঝুশক মারছে কি না॥। বস্তুত এমন একি 
ভাবনা থেকেই এ গ্রন্থের জন্ম ৷ 
1কজ্ভু একাট মানুষ কেমন করে, কী পারািক্ছিতিতে, কোনো এক বা একাধিক 
পারবার বা গোম্ঠশ বা গ্রামের ঠাক” হয়ে উঠলেন, সেই তমসাচ্ছন্ন ইতিহাস 
আ'বষ্কার সহজ কাজ নয় ॥ প্রমাণের সম্পৃণ* অসম্ভাব, তথ্যের সঙ্গত গবল্হ্তি, 
ও প্রাপ্ত উপকরণের এমন 'নাচ্ছদ্র জট যে, হারিয়ে যাই ক্ষণে-ক্ষণেই ॥ বস্তুত 
লোকঞরীতিহ্যঃ লোক-কাহিনখ, প্রবাদ প্রবচন ও নৈবেদ্যের কিছ কিছ অবস্থান 
ছাড়া এক্ষেত্রে আমাদের এগোবার পথ নেই ॥ বহ বছরের গিনরলস কুচ্ছুসাধনার 
প্রাপ্ত সেই যৎসামান্য তথ্যকেই বার করোছ প্রাচ্য ও পাশ্চান্তের আলোকে ॥ 
তবে সবর্দাই ধবষক্লাটকে আম বৃঝতে চেস্টা করোছি আমার নিজের মতো করেই ॥ 
বৃহত্তর রাঢ়ের সর্ত্র ছাড়লে থাকা গ্রাম-দেবতাদের মধ্যে মাত ২২টকে 
আছি পূর্বপুরুষ পুজোর প্রাচন সাক্ষী বলে মনে করেছি । এছাড়াও বাঁকুড়ার 
ফুলকুসমা গ্রামের “কালামহাদন” ন্লাইপুরের “ক'কাঠাকুর” প্রবং ' হুগলণীর 
আলড়ের “মরনামত" এবং নানাস্ছানের বুড়াব্াড়-অন্তিক কিছ গ্রামদেবদেবীর 


পুজোর মুলে মানুষ পুজো সংগত থাকতে পারে | িম্তু সেই সব কিছ নিয়ে, 
বড় একট গ্রন্থ প্রকাশ, এই আঁকাশছোর়া বাজারে প্রায় অসম্ভব । তার ওপর আছে 


লোকসংস্কীতর সম্মান-লোভাীদের বেপরোয়া "টাকতং' মারিতং, অক্ষম পাশ্ডতের 
ঈর্বাঁও ঈষার্জাত অবজ্ঞা ॥ 


তবু সৌভাগ্যের কথা না বলে পারিনা । ইতিমধ্যে (১৯৮৯ মার্চ ) বোরয়েছে 
আমার “রাটের গ্রামদেবতা" । সেই গ্রন্থ িংবা আমার “বাঁকূড়ার উপভাষা” (১৯৭২) 
পাঠ করে সাদরে তথ্য গ্রহণ করে, অ।মার গবেষণাকে সমর্থন ও স্বকাত গদয়েছেন 
আচার্য ডঃ সুকুমার সেন । তানি এই বয়সে (৯১) এ গ্রন্থের উদ্বোধন” লিখে দিয়ে 
আমাকে গোরবাশ্বিত করেছেন ॥। বহহদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা বিষয়ে তন 


আমাকে শীবদ্যা দান করেছেন ঠক প্রাচীন আর্ধখাষর মতোই ।॥ তাঁর শ্রীচরণে 
আমার ভূমঞ্ঠ প্রণাম । 


গ্রামদেবতা” বা লোকভাবায় প্রব্ধগৃীল পড়ে আমার মতো এক গবেষককে 
স্বকাতি দিয়েছেন রবীশম্দ্রভারতশ 'বশ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ পাঁবন্র সরকার, 
কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালক্য়র বাংলা 'বভাগনর় প্রধান, অধ্যাপক ডঃ জ্যোতর্ময় ঘোষ, 
পাশ্চমজাম্ণানবাসস কাব-সধ্যাপক অলোকরঞ্জন দাশগতপ্ত, খ্যাতকশীর্ত সঙ্গগিত- 


শিঙ্পশী ডঃ ভুপেন হাজারিকা ও যশস্বী অধ্যাপক পাবতিীচরণ ভট্টাচাষ প্রমুখ 
অনন্য মানষেরা ॥ এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অন্তহীন । 


আমার সমস্ত সা'হত্যক-ম'র উৎস আমার মা শাঁ্তবালা দেবী । তাঁকে আম 
রাঢ়ের লৌকক সংস্কাতির প্রঠতমহীত" মনে কারি । তাঁর মুখ থেকেই প্রাচীন রাঢ়ের 
ব্রতকথা-উপকথা, ফড়ই* ভাদ-টুসজুর গান, গ্রামীণ সংস্কার বম্বাসঃ কাঁঠিনাচ 
ভুয়াংনাচ ফরশীখেলার 'ববরণ ও বাঁকুড়ার গ্রামীণ শব্দ পেয়েছি ঠিক বাঁধভাঙা 
নদশর ম্োতের মতোই । আর সেই প্রেরণাকে প্রতিষ্ঠিত হতে সর্ব তোমহখী সাহাধ্য 
করেছেন আমার গরুমা অধ্যাঁপকা ডঃ আুনম্দা দত্ত এলং আমার গবেষণা 
ণনদেশিক অধ্যাপক ডঃ বাজিতকুমার দত্ত । এ+দের শ্লীচরণে আমার ভূমিষ্ঠ প্রণাম ॥ 

তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন ন:ত্য-নাট্য-সংগশতের 'বরল শজপশ বাঁকুড়ার 
বাস্সদেব চন্দ্র, বাঁকুড়া সংস্কৃতির জীয়স্ত বাহক অধ্যাপক রামপ্রসা্দ পান্রকর্মকার, 
লোকসংস্কৃতির দুই গবেষক ডঃ গোপেন্দ্‌ মুখোপাধ্যায় ও রোহনীনাথ মঙ্গল । 
ণকহ পাশ্ভীলাপ তোর করেছেন কাব জয়স্ত সোম । উদ্দীপত করেছেন 
আকাশবাণসর শোভন পাঠক, অগ্রজপ্রাতম বিনয় সরকার ও কাব কুশল দে। 
এ*দের প্রত আম কৃতজ্ঞ । 

সম্পূর্ণ প্রফ দেখেছে আমার স্ত্শ সাবতা চৌধাব্রশ ও দুইপতত্র শ্রীমান আুমস্ত 
ও শ্লীমান সদশপ্ত ॥ তেমাঁন গ্রন্থপ্রকাশে যেন তাড়া করে করেছে বিজ্বাবিদ্যালয়ের 
স্কলার জুব্রত চন্দ্র । গকস্তু এদের সঙ্গে আমার সম্পক' নিছক সৌজন্যর নয় ॥ 


২৮.৫.১৯৯১ 1সাঁহছর চোখ কাঁমিল্যা 


রাছের পূর্বপুরুষ পুজা 
পুর্বপুরুষ পুজোয় রাঢ়ের লৌকিক জীবন ও সংস্কৃতি 


রাটঢ়ভুমি 2 দেশ ও মান্ষ১ 


আস্ত রাঢ়াভধানো জনপদঃ । গোৌঁড়ং বাষ্ট্রমনুত্তমং 'নবহপমা তন্রাপি 
বাড়াপৃবণ' কামর 0 একাদশ শতক 


৯ 


“রা” কথাটির এখন চল্‌ নেই । শএ্রকসময় ছিল । এখনকার মানাঁচত্রে তার নাম 
নেই । এক সমস ছিল । বেদে পুরাণে তার উল্লেখ নেই । বকম্ত তাদেরও আগে 
তার আস্তত্ব ছিল । রাঢ় ছিল । রাঢ আছে। রাঢ় থাকছে । মানষের জীবন ও 
মন থেকে তা লোপ পাচ্ছেনা । 

শ্রীম্টের জম্ম হয়ান তখনো ॥ তাঁর জন্মেরও অন্ততঃ ছ-শো বছর আগে, 
রাড থাকার আছে পাথুরে প্রমাণ ॥। তখনকার জৈন গ্রন্হ “আচারাঙ্গ সতত” ॥। 
তাতেই বলা হয়োছিল, ২৪তম জৈন তীীথ“ংকর মহাবশর বধমান রাঢদেশে ভ্রমণ 
করেছিলেন ॥। রাঢুবাসী তাঁর পেছনে কৃকর লোলয়ে 'দয়ৌছলেন ॥ সেই থেকে 
নানা সংস্কৃত সাহত্যে রা নামের উল্লেখ । অসংখ্য 'লাপ শলালাপ ও 
তাম্রীলাপিতে রাড শম্দের অবস্থান । দশম শতাম্দীতে, যখন বাংলা ভাষা সবে 
জন্ম নিচ্ছে, তখনই রাট়ের দুটো ভাগ ছিল উত্তর রাঢ়” ও “দাক্ষিণ রাড নামে । 
তখনকার শ্রণীধর ভট্ট বলেছেন দাক্ষণ রাট়ের কথা । ভোজবম“ণের তাম্রীলপিতে 
মেলে উত্তর রাঢ়ের প্রসঙ্গ ॥ একাদশ শতকের কাব কৃষফামশ্র গোঁড়ের মধ্যে 
রাঢ়াপৃরণশর প্রশংসা করছেন । 

বাংলা সাহিত্যে রাটের নাম পাই ষোড়শ শতাম্দী থেকেই ॥ বন্দাবন দাস; 
লোচন দাস থেকে অন্টদশ শতাম্দীর ভারতচন্দ্র নরহার চক্রবতীঁ পষস্ত সকল 
কবিই পাটের গৌরব কথা 1লখেছেন ॥ মুকস্দ চক্রবতণ: রাঢ়ের “চোয়াড় জাতির 
কথাও জানতে ভোলেনাঁন 1কম্তু ষোড়শ শতান্দীতেই । সেই থেকে ডউীনশ শতকে 
মধুসদন পর্ষস্ত বলেছেন রাড়ের কথা ॥ 

কত কোন্‌ দেশটা রাঢ় 2 কি তার সঈমানা 2 প্রাচশন মধ্যষৃগের সংস্কৃত বা 
বাংলা সাহিত্যে তার উল্লেখ নেই । উল্লেখ থাকে না। পাপ্ডিতেরা নানা ভাবে 
অনুসম্ধান চালয়ে সে-সীমানা গনর্দেশ করেছেন । এাতহাসক রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যাক্স তো সারা পাঁশ্চমবঙ্গকেই রাঢ় বলতে চেয়েছেন । রমেশচনম্দ্র অজন্দদার 


৬. ইতিপৃর্বে 'সাড়ের গ্রামদেবতা' 0১৯৮৯ ) গ্রচ্ছে সা, দেশ ও জাতি নিয়ে [বিস্তৃত 
আলোচনা করেছি । বতর্সান গ্রচ্ছে তাই নামমার পারাঁচাতি দিজুম | 
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বলেছেন গঙ্গার দক্ষিণ পশ্চিম অশ্চলকে ॥। ভাষাচাষ" সুনঙ্খীতিকুমার বাদ দেনাঁন 
কলকাতা ২৪-পরগণা এমনকি ম:শি্দাবাদও । আচার্য সৃকমার সেন অজর ও 
দামোদর নদের উত্তরাংশেকে বলেছেন উত্তর রা* দাক্ষিণ পশ্চিম ও অপর 
দুপাশকে বলেছেন “দাঁক্ষিণ রাট়”॥ ডঃ আশহতোষ ভট্রাচাষ বলেছেন, পবে 
ভাগশরথণী, উত্তরে মরহরাক্ষণ, দক্ষিণে দামো র ও পাশ্চমে ছোটনাগপুরের 
পার্বত্য ভুমিই হলো প্রাচখন রাট়ের সশমানা । ডঃ আঁসতকমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
কিজ্ডু এর সঙ্গে ধোগ করতে চান হাওড়াকেও । 

রাঢ় বলতে আমিও বৃঁঝি গঙ্গা-ভাগদরথশর পাম দিকের বতর্মান জেলা 
গুদিকে । তবে ষথাথ- রাঢ় হলো বধণমান বশরভূম বাঁকুড়া পুরুলিয়া মোদনী- 
পুর (প্বাংশ বাদে ) ও হুগলশ কলা (পবশাংশ বাদে )। 1কম্তু তার মধ্যেও 
বলবার আছে । এই বৃহৎ ভূখণ্ড রাঢকে আগ দুভাগে চাহিত করতে চাই-_ 
“পর্ব রাড * ও “পশ্চিম রাড” ॥ প্রধানত বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান (আসানসোল 
ও দুগার্পুর মহকুমা ) পুর্ীলয়া ও মোদললপুর (ঝাড়গ্রাম ও মোদনপর 
সদর মহকুমা ), ধমাঁলয়ে পাশ্চিম রাঢে*”। বাকি অংশ পপর রাড” ৮ লক্ষণীয় 
ভুপ্রকীতির গঠন, আঁধবাসদের মুখের ভাষা ও প্রাচীনতর জীবন ভাবনা, শক্ষা 
ও সংস্কাঁতির 'নরিখেই এই বিভাগ ॥ 
৮ 
লাল কাঁকুরে মাটির দেশ এই পশ্চিম রাঢ় ॥। তুলনায় প্‌বরাঢ় কৃষ্ণ মাটির রাজ্য । 
পাশ্চিমরাঢ পাহাড় পবত ভূংর দাড়াং তড়াগড়ায় পণ ॥ পহবরাঢ়ে সমতল 
মাটি । বস্তুতঃ আমরা ষতই এগোব ভাগশীরথশীর দিকে, কলকাতা কৃষ্ণনগর নবদ্বীপ 
আঁভিমহখে, ততই পাল্টে পাজ্টে ষাবে ভূখণ্ডের মাটি, মানহষের জীবন ও সংস্কৃতি । 
পর্ব রাঢে আঁধক শিক্ষা, আঁধক চেতনা, আঁধক চতুরতা, নতুন কৃষ্টি ও কালচার ॥ 
পশ্চিম রাঢের মানুষ এখনো যেীতিমিরে সেই-ীতামিরেই । আর্য সভ্যতা এখানে 
ণবস্তত হয়েছে অনেক দোরতে ॥ আদম অস্ত্রাল জাতির 'বাভল্ন শাখা প্রশাখায় 
এদেশ সঞ্জশীবত ॥ বনবাদাড় ?টলায় তাঁদের বাস ॥ দুংঁড় দাড়া বনপাহাড়ে 
খালে বিলে নদীতে এ*দের বিচরণ । রুক্ষ কল্লাচ মাটিতে এদের জীবন ॥ মনে 
হচ্ছে মহাবীর-বধ'মানের প্ছেনে কৃকূর লোলয়ে গহুলেন এই পাঁশ্চম রাঢ়েরই 
তখনকার মানুষ । ষোড়শ শতকেও এণরা ম্কন্দের ভাষার অস্পশ্য ছিলেন । 
অবশ্য অস্পশ্যতা যায় নি এখনো এ রাজ্য থেকে ॥ সেই পুরোনো রশীতিতেই রাড় 
বরমান । পাশ্িমরার়ে তার পাঁরবর্তনহীন রমরমা ॥ এখানে বেশি আছেন 
সাঁওতাল কোল কেশ্ড়া মুপ্ডা মাল সর্দার খেড়ে শবর বীরহড় ॥ আর ছাঁড়য়ে 
আছেন বাউার বাগাদ হাড় ডোম শৃশড় ঢোকরা করগা খঙ্পরা চহনার পাথরা 
প্রভীত তর্ধাকাঁথত নন জাতি উপজ্ঞাঁতর লোকেরা ॥ বামুন কায়েত ক্ষার 
যে নেই, তা নর; তীর্দের সঙ্গেই আছেন কামার কুঙ্গোর ছংতোর বেনে নাপিত 


১০ রাড়ের পরব শ্5রুন্য পদজা 


তাঁত পোদ্দার গোরালা সদগোপ মোদক শাখার? প্রভাত । এদের সকলেরই 
নানা গোল্রঃ? নানা থাক, নানা সমাজ, নানা সম্প্রদায় । 

এ*দের সকলের গ্রামেই আছেন গ্রাম দেবতা ॥ আছে ঝাড়ফুক তুকতাকের 
আসর, 'নাববাদে ঘুরে বেড়ায় ওঝা, গুণশনঃ জান-গরহ ও চেলার দল তাগা- 
তাবজ জ্াঁড়বাঁড় ?নয়ে । বাধা নষেধ রদীতানয়ম সংস্কার 1ববাস এখানে কত 
ণক 2 একাঁবংশ শতকে পেশছে যাবে এই রাঢ় দেশও 1 শকম্তু কবে মধ্যযুগনয় 
পোষাক ঝেডে ফেলবে এখানের এই ধদনমজুর মানুষেরা 2 অথচ শত দহহখ, 
শশতল দারিদ্র. লক্ষ কুসংস্কার থামাতে পারোন এদের পাইল পার্বণ পুজ্ো- 
আজাকে ॥ এখনো গ্রামদেবদেবীর থানে্থানে নাচ গান বাজনার আসব, এখনো 
উল্ল্লাসের সঙ্গে দেবদেবীর প্রাত কৃতজ্ঞ কৃচ্ছুসাধনা ॥ 


রাট়ের পুর্বপুরুষ পুজো 1] লোকায়ত ছৃষ্টিকোণ 


রাড়ের লোগিক সংস্কাতির প্রধান এক আঁভব্যান্ত তার লোকধমে+ তার গ্রাম- 
ধর্মে । ঈশ*বরতত্ত্ৰের দুরহজাঁটল কজ্পনায় তা প্রকাশিত হয়াঁন । তা পারস্ফে 
হয়েছে তার গ্রামদেবদেবীদের প:-জ্জোআজ্গায় ।॥ ঈশবরভাবনা সমাজের অনেক 
পরবতী আ'বন্কার । তখন সমাজে জন্মে গেছে সেই 'শাক্ষিত চতুর সম্প্রদায়, 
যাদের মন ও বহদ্ধি হয়ে উঠেছে পাঁরশশীলিত ॥ 1কম্তু গ্রামদেবদেবীদের ভাবনা 
এসেছে প্রত্র মানুষের আদম জীবন চেতনা থেকে । জন্মের পরই মানুষ প্রথম 
যা চায়, তা হলো তার আত্মবক্ষা । এটা মানুষ মান্রেরই সহজ্জাত, এটা তার 
প্রাথীমক বোধঃ ধকম্তু শ্রেষ্ঠতম তাগদ । এব মুলে ছিল ভয় বিস্ময় আর 
অজ্ঞানতা ॥। প্রত্ব মানব ভয় করতে 1শখোঁছিল যেমন 'হংন্ত্র প্রাণীকে, প্রকৃতির 
রহস্যকেঃ পাহাড়-পর্ত নদীকে, আকাশকে, তেমান সে ভয় করতে 1শখোঁছিল 
ম-ত্যুকেও | বস্তুতঃ মৃত মানুষকে তার ভয় ছিল সবচেয়ে বোঁশ ॥ যেহেতু সে- 
মানহযষাঁট এত'দন তার সঙ্গে জীবনযাপন করেছে, খেয়েছে বসেছে শয়েছেঃ 
কাজকম" করেছে, আনন্দে হেসেছে, বেদনায় কেদেছেঃ, সে যখন মৃত্যুতে 'নথর 
হয়ে গেল, প্রত্যক্ষদর্শঁ ভয় পেল তখনই ॥। আরো ভয় জাগলো, যেহেতু মতুযুর 
পরের খবর সে জানতে পারছে না কিছুতেই ।॥ জ্জানতে পারছে না যেমন, তেমাঁন 
তাকে নিয়ে তার কজ্পনাও কম ছুটছে না ॥। তখন তাকে, তার মৃত্যুকে মানুষ 
তার নিজের কল্যাণ-অকল্যাণের সঙ্গে জাঁড়য়ে ফেললো । রোগ 'বিপদ-আপদ মড়ক ' 
মম্বস্তর খরা বন্যা বজ্রপাত আসে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই | প্রত্ব মানুষ তা 
বুঝতে পাবেন । তাই সে কল্পনা করে 'নিলে, এ সবই ঘটছে মহত তার 'প্রির 
ব্যাস্ত বা আত্মীর বা প্রর্পুরুষের অস্জ্ঞষ্টির জন্যেই । তাকে 'ঘিল্েে তা সে 
কঙ্পনা করে নল ভূত প্রেত দাত্ত দানা ডাইনী পুকোস আত্মা প্রভাত । সে 
[ব*বাস করলে, সংসারের ষত অশান্তি সেই মৃত ব্যক্জিটির রুষ্টতার জন্যেই ॥ 
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আমান সে প্ররাস চালালে মৃত সেই মানুষটির কাপত আত্মাকে সম্তুষ্ট করতে । 
সেই হলো তার পুজো--মৃত মানুষের পুজো । 

সুতরাং মৃত মানুষের পুজোর মধ্যে ছিল ভয় ছল আত্মরক্ষা বা আত্ম- 
কল্যাণের তাগিদ । সেখানে কৃতজ্ঞতা ছিল না। কৃতজ্ঞতা এসেছে আরো পরবতী 
স্তরে । যখন সে বৰতে শিখেছে তার সমাজকে, গ্রামকে । এবং আত্মশয় স্বজন 
প্রয়ভ্রন সম্পর্কে তার ধারণা উঠেছে গড়ে । মানুষ দেখেছে তার মাতা 'পিতা 
ঠাকুমণা ঠাকুদর্দ বা গ্রামমোড়লকে, যাঁরা সারা জীবন ধরে কায়রেেশে তাকে রক্ষা 
করে চলোছল খাদ্য দয়েঃ ওষুধ 1দয়েঃ বিপদে ছুটে এসে, সবর্দা আশ্রয় দিয়ে । 
এমন বোধ জাগ্‌্লেই জাগে তার প্রত কৃতজ্ভা | সেই প্রত্সমাজেও একাঁদন সে- 
কৃতজ্ঞতা জেগোছিল । আঁদবাসা সাঁওতাল সমাজেও তার প্রমাণ আছে এখনো । 
তাঁরা যখন জাহের থানে পুজো করেন দেবদেবীদের, তখন তাঁরা সেই 
দেবদেবীদের সঙ্গেই গ্রামন্রম্টা বা গ্রামমোড়ল বা বংশের আঁদমানুষ বা কর্তাকেও 
পুজো করেন, ঠিক দেবদেবীর মতোই “খস্ড” বা পৃজোবেদী তৈরী করে, ফল ও 
বাঁলদান গদয়েই । সাঁওতালদের প্রধান দেবদেবী ছজন- জাহের হাড়াম, জ্বাহের 
বড়, মারাংবুর, মড়েক তরুইক ও সঈমাসাড়ে । এবং সাত নম্বরে প্জত হন 
ম.ত পবর্পুবুষ কত বা মোড়ল ।১ পবর্পঃরুষের খড়ে কজ্পিত হয় একজন 
মানত মানুব-_সাধারণত 1তাঁন বংশের কিংবা গ্রামের আদ মানুষ । অবশ্যই 
?তাঁন মারা গেছেন অনেক বৃগ আগে, কেবল পরর-বানুক্রমে শোনা যাচ্ছে তাঁর 
নাম । ?কংবা নামও জানা যায় না । ?তাঁন পহীজত হন “কর্তা বাশ্াকুর” আভিধায় । 

শুধু সাঁওতাল সমাজেই নয্প+ দেশের অন্য প্রায় সকল সম্প্রদায়ই পবপঃলুষ 
পুঞঙ্জো করে আসছেন ॥ শুধু রাড়েই নয়ঃ সারা বাংলা, এমনাক সারা ভারতেই 
আত প্রাচীনকাল থেকে পব্পিষরুষকে পহজো করা বাম্মরণ করার রীতি চালু 
হয়োছিল । গহম্দ সমাজে তো এ 1নয়ে চমৎকার শাস্ত্র গড়ে উঠছিল ॥ শাস্তাবদরা 
ঘোষণাই করোছিলেন প্পত্ভ্রার্থে ক্রিনতে ভাষণ” এবং “পত্র িণ্ড প্রয়োজনমং?। 
অর্থাৎ পুনের জন্যেই স্ত্রী এবং িনডলাভের জন্যেই পত্র ॥ এই পশ্ডই হলো 
পুরবপরুষ পুজোর উল্লেখ্য নিদর্শন । এ হলো সেই পতৃতর্পণ, শ্রাদ্ধকর্ম বা 
প্রেতকম” । সারা দেশে তার নানা রুপ, নানা বশত ॥ দাধারণত সমতল রাতে 
শশণক্ষত ও উচ্চ সমাজ্জে তার নাম তপ“পাবিধি-। আর পশ্চিমরাট়ের সব তার 
চেহারা স্বতদ্ত ॥ তবে সেখানেও সকলের জন্য 'নাদন্ট হয়োছিল- মৃত 
মানুষের জন্যে অশৌচাবাধি, প্রেতকর্ম” শ্রা্থশান্তি, সমবাৎসরিক শ্রাম্ধ, বাৎসাঁরক 
শ্রাম্থ ও গয়াপিশ্ড । মৃত মানুষের প্রেতধোনি মোচনের জন্যেই এসব শাল্মাবাথ ॥ 


২- বিবভিতে আবলাচনা £ "ঝড়ের অন্চোঁজিক দেখতা * লোকসংস্কাতি (ব্$মান বি্বাগিদাঙায 
৬৯৬৯৬ ) প্রবজ্থ--'সাঞতালী দেবদেন্বণী' | 


০১ ও সার পুবণপর্রেখ পুজা 


পাঁজিতে এর সঙ্গে আছে মহালর়ালল ভোরে বা শ্যামাপহজোর সময় দীপাস্বিতা 
অমাবস্যার পতততপণের ?নয়ম । 

শু পশ্চিমরাট়ের সাধারণ সমাজের 'নয়মরণাতি একটু স্বতন্ত্র ॥ সাধারণতঃ 
আ'দবাসব তপাশিলী ও নিম্ীহম্দু ও নবশাখ সমাজে নানা স্থানে নানা করণণয় ॥ 
কোথাও গন্নাপিশ্ডের অনুকরণে “পর্াপিশ্ড"-কাতিকি মাসে শ্যামাপুজোর 
অমাবস্যায় ।॥ কোথাও ছাতুঁপপ্ড-চোত সংক্রাণ্তিতে ছাতু সহ 'পিপ্ডদান । 
কোথাও পৌধসংকাজ্ত বা ১মাঘ বা ১ বোশেখ “অন্নাপণ্ড*॥ তবে সবস্থানেই 
দোথি নিক্মোন্ত চিত্রটি £ 

ঘরে ঘরে এদিন তোর হর 'অল্মডোংলা* ॥ একটি 1স*াপাতর্ে (সেলাই শাল 
পাতা ) ভোংলায় থাকে কিছ সেদ্দ চাল, ভাল কাঁচা আনাজ্+ নুন ও অন্যান্য 
নিত্য খাদ)দুব্ঃ । িতৃহশীন বা মাতৃহশীন ব্যান্ত (অবশ্যই পুলুষ ) এাঁদন তেল 
না-মেখে চান করবেন, মাথার চুল আঁচড়াবেন নাঃ ভিজে কাপড়ে থাকবেন বা 
কাচা কাপড় পরবেন । কুল-পুরোিত বা ব্রা্ষণ এলে প্বমহখে দাঁড়িয়ে সেই 
সুসজ্জিত ডোধলাটি ?তানি তুলে দেবেন ব্রাহ্মণের হাতে । তারপরে দাঁক্ষিণা দিয়ে 
প্রণাম । এই হলো পতুত্র পণ্ড প্রয়োজনম- পশ্চিমরাটঢ়ে বাঁকুড়া পুর্ালিয়ায় 
এর নাম 'হাতে-তুলা” । শালপাতার এ ডোংলাকে বলে ভহক্জ । বছরে দুবার এ 
রীতির চল্‌ । একবার শ্যামাপ্জোর অমাবস্যার, অন্যবার চোত সংক্রানক্তিতে ॥ 
এ হলে? গণশ্রাম্ধ, এছাড়া মাতািতার মৃত্যু দিনে তো অনুরূপ 'ক্রিনা আছেই ॥ 
সে হলো ব্যান্তগত । 

মোদনশপুর জেবার পাশ্চমাংশে, বাঁকুড়া ও পব্ীলয়ার কোনো কোনো স্থানে 
শ্যামাপ্‌জ্োর সময় আলোচালের গশু়ি দিযে মেঝেতে একটা চোৌঁকো ঘর আঁকা 
হম্ন। তার উত্তরে থাকে ঢোকার পথ, দক্ষিণে থাকে বেরোবার রাস্তা । ঘরটার 
ভেতরে আরো ছোটো ছোটো ঘর বারেখা টানা হর--বাবা জ্যেঠা কাকা বা 
ঠাকুদ্যঃ তার বাবা, তার বাবা, এমাঁন সব নামে ॥ শ্রাতি ঘরে রাখা হম্ন কল বা 
কাঁটাল পাতা । কেউ কেউ কলাপাতার টুকরো দেন ॥ তার ওপরে রাখেন গোটা 
স্পুি ॥ সব শেষে দেওয়া হয় গোটা ধান, গোটা মুগ” কালো তিল, গোটা যব ॥ 
[িবম্বাস, এই ঘরে ঘরে এসে বসবেন প্:ব্পুরুষেরা । তাঁদের নামে নৈবেদঃও 
দেওয়া হর খালা বা পাতার ওপর--মিশ্টি, নানা ফলমল ও গুড়াঁপিঠে । 
কোথাও নামে নামে ঘিয়ের কাঠিও জবালানো হয় । 

দক্ষিণ পশ্চিম বাঁকুড়া ও মোদনীপুরের কোনো কোনো স্ছানে অনন্ত, 
সমাজে 1পস্ডদানের আঁভনব রশতি । কোনো উদ্চু দাওযায় পাতা হর কথ্পাপাতা ॥ 
তাতে দেওয়া হয শাদা ভাত, মাছের ঝোল । থালার পিঠে পায়েস, কুদর5 আল 
গিঝে, থকাল্স প্রভীতি ভাজা । প্রথমে জন্দধঃরা দেনয়া হয় পাতার চঃয়াদকে । 
তারপর মনে মনে ?নবেদন করা হর পিতৃপুসহধকে । সবশেকবে তা খেকে প্রসাদ 
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দেওয়া হয় বাড়র সকলকে ॥। পুজ্জোম্হানাটি ধোয়া হয় জল ঢেলে । সেই অল 
মাথায় ছো'ক্লান সকলে ॥ প্রধানত মেদিনীপুরের সুবণ“রেখা, বাঁকড়ার কাঁসাই- 
কমার), পুল্রহালক্ার দামোদর নদীর তখরবতর্* কৈবত" নমঃণড্রু প্রভাতি সমান্জে 
এ লশতিটির খুব চল: । 

সাঁওতাল সমাজে িতপুব্রষের উদ্দেশ্যে পূজো করারও রকমফের আছে । 
মতকে সম্ভুষ্ট রাখতে তাঁদের প্রচেজ্টাও লক্ষণণয় ॥ মতের নামে ঝাঁড়ফুক তো 
আছেই, তাঁর নামে মুরগীর বাচ্চা বাল হয । কেউকেউ সদ্য মৃতের চিতায় 
মুরগঈ বাচ্ছা বেধে দেন। মদ উৎসর্গ হয বহক্ানে ॥ বিশ্বাসঃ এতে তুষ্ট 
থাকবে মতের আত্মা ॥ এবং তাঁর আত্মা মশে যাবে আঁদাঁপতা শাীপলচু হাড়াম” 
বা আদমাতা “পলচ: বুড়ি'র সঙ্গে । তখন তাঁদের দ্বারা আর কোনো অমঙ্গল 
হবেনা ॥ মৃতের আস্ত তাঁরা ভাসিয়ে দেন দামোদরের জলে । পূরুলয়ার 
তেলক্বাপ ঘাটে সে 'নয়ে তাঁদের মেলা বসে যায় । যেমনটা চোত সংক্রাম্তিতে 
মেলা বসে সুবণ“রেখার তীরে, যেখানে ছাতুঁপণ্ড দেন সেখানের আ'দবাসখরা । 
কোনো কোনো সাঁওতাল পারবার মৃতদেহ বহনের সময় ছাড়য়ে দেন তুলোর বাঁচি 
( কাপাস অথবা িমুল )। বিশ্বাস, অন্য কোনো দহ আত্মা তাঁর পৃবপুরুষের 
আত্মাকে বিন্্ট করবে না ॥ 

পূুবঝবপুরুষয পুজোর চল আছে পীথব?র অনেক দেশেই ॥ খোদ রাশিয়ার 
লোকেরাও আত্মীয়ের মতুযু দনে বা মৃত্যুবাষকদিতে উপোস করে, দহধ চাল 
ফুটিয়ে নুন 1দয়ে খান, সম্ধ্যাক্স প্রার্থনাস্ানে সমবেত হয়ে মতের ' উদ্দেশে 
প্রার্থনা জানান ।১ লপ্ডনেও এমন অবন্থায় অনেক পারবারে প্রার্থনার 
আয়োজন আছে । 

হিন্দুদের পুজোক্ন সংকল্পের রীতি আছে । তাতে উল্লেখ করতে হর 
পুজার নাম গোত্রাদ । আর গোত্রাদর উল্লেখ মানেই পুঝপুরুষকে স্মরণ 
করা । সুতরাং 'হম্দু ধমনচারে স্পঙ্ট বা অস্পম্ট ভাবে কাঞ্জ করেছে টোটেম 
উ)1বু বা প্রান কোমভাবনা । 

সতক” দৃষ্টতে না-এলেও5 পাবপুর:ষেরা এখনো নানাকৃত্য পুক্জো পাচ্ছেন £ 

এক. কোনো কোনে চ্ছানের পুজোর মুলে আছেন 'হিষ্দ বা মুসলমান ধর্ম- 
গুরুরা ॥ অবশ্য ধমণগুরকে, ঠিক দেবতান্ন মতো. পুজোর প্রুলন হলেছে প্রায় 
1তন চার হাজার বছর আগে থেকেই । বধমান-মহাবীর, বৃস্ধদেব প্রমুখ পুজো 
পেয়েছেন প্রাচীন ভারতেই ॥ অনাদেশে হজরত মহম্মদ বা বিশু পুজো 


১. প্রতথ্থত সংগশতাঁশিজ্পী সুরকার ও. গীতিকার ডঃ ভূপেন ছাজারিকা ২৪মে ১৯৬৮ তে 
সোভিয়েতদেশে যান সে দেশে অনৃষ্ঠিত একাঁট উৎসবে যোগাঁদতে । তাঁর সেই শ্রমণ- 
বৃত্তান্ত আনস্দবাজারপাত্রিকার ছাপা হয় ৭.৮-১৯৬৬তে | বতসান ত্য তাঁরই 
পলা খেকে নেঙলা । 


১৪ কাড়ের প্যব্্পহরহষ পুজা 


পেয়েছেন নিজ নিজ সময়ে । বাংলা দেশে ধম্গৃরুকে মানা করার ইতিহাস চষণা- 
গবীতিকাতে মেলে ॥। তামাম ভারতবর্ষে চৈতন্যদেবই প্রথম মানৃষঃ যান সমগ্র 
বৈষব সমাজ্জে ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে দেবতা (সাক্ষাৎ ঈশ্বর ) বলে পুজো পেয়ে 
আসছেন তাঁর জীবিত কাল থেকেই ॥ অদ্বৈত শ্রীবাস নরহর নত্যানন্দ জাহুবা 
এবং সমস্ত বৈষ্ণব মহাজ্ত ও মহাজন কাঁবরা পুজো পাচ্ছেন এখনো (। আধ্ানক 
কালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সারদামণি বিবেকানন্দ, অনুকল, হরনাথ-কৃসমকূমারণ, 
বামাক্ষেপা” তৈলঙ্গস্বামী, লোকনাথ ও দেবতা জ্ঞানে পুজো পেয়ে চলেছেন । 
সম্প্রাত জ্ঞাত ধম” বণ” সম্প্রদায় দল মত আস্তক নাস্তকের 'নত্য পুজো 
পাচ্ছেন জীবত মানুষ বালক ব্রহ্মচারী ॥ ভভ্তরা তাঁকে বলেছেন, চৈতন্যের 
নতুন অবতার ॥ তারি সামান্য দর্শন স্পর্শন ও সঙ্গলাভের জন্যে তাঁরা আকুল । 
তাঁর সান্নধ্য ঈশবর সান্ধ্য বলে বিবোচিত ॥। দেশের বহু বহহ 1বখ্যাত ব্যান্তরাও 
এসেছেন তাঁর সান্নিধ্যে তান আশশব্ধাদদ করেছেন তাঁদের মাথায় হাত 
রেখে । ছাবিতে দেখাঁছ* পাঁণ্ডত জওহরলাল নেহের-, অজয়কুমার মুখাজর, 
সব-পল্লশ রাধাকৃষফণণ, বৈজ্ঞণনক সত্যেন্দ্রনাথ বস্তু, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, পশ্রররঞ্জন 
সেন ডঃ রমা চোঁধুরখঃ ডঃ গোরবীনাথ শাম্ত্রী, ওস্তাদ আলাভীদ্দন খাঁ, আক- 
আকবর খাঁ, মহম্মদ রাঁফ প্রমুখ তাঁর আশীর্বাদ নিচ্ছেন । এছাড়াও আজকের 
ড।ন বাম রাজনাতির [বিখ্যাত নেতা ও মন্ত্রীরাও তাঁর আশশবদ ও শুভেচ্ছা 
নচ্ছেন সে-ছ'বি ছাপা হয়েছে আজকাল" ও “আলোকপাত” মাসিকে ।+ 
হিন্দুদের মতোই মুসালম দানয়ার পুজো পাচ্ছেন আবহমান কাল ধরে 
পবরফাঁকর ম্াশদরা । ফরফ:রা শারফের দাদাপশর, ঘুটিয়ারী শারফের পণর 
বড়খাঁ, হড়োয়ার গোরাচাঁদ, মোদনশীপরের গহজলশীর পশীর মসনদ আল, বধ মানে 
পনর বহরম ও খক্কোর বাবা, বাঁকড়ার লোকপুরের পীর সাহেব, 'বস্কুপুরের 
কুরমান সাহেব, বীর1সংহপুরের গনরাঁগন শাহ প্রভাতি ॥। এরাও যে রন্তমাংসের 
মানুষ ছিলেন, তেমন সাক্ষ্য দের স্ছানয় ইতিহাস । এশা কেউই কাল্পনিক 
পীর নন। এরা পূজিত হন নত্য । ভভ্তরা এদের আস্তানায় এসে গজয়ায়ৎ 
(প্রার্থনা ) করেন । মৃত্যুর দন ধরে মেলা বসে যায় । বহ 1হন্দুও পুজো 'দতে 
যান ॥। এরা অনেক সময়েই প্াজত হন ভয় ভাঁক্তর দেবতা বলে। 
দুই. দুঃসাহ্সক বা অলৌকিক কাজকমে'র জন্যে কিছু লোকও পুজো পাচ্ছেন 
নানা দেশেই ॥ কেউ কেউ পূজো পাচ্ছেন ন্যাম নীতি ও সত্য প্রাতজ্ঞার জনে 
সংগ্রাম করে, কখনো-বা প্রাণ ধিসর্জন 'দতে বাধ্য হয়ে । বিশ্বাস তেমন 
পুরুষের নাম করবেন [িশুপ্রন্ত । রোগে অস্থথে ওষুধ ও জেবা "দয়ে? চরম 


৯. পারাঁচীত ৯৯৭৮)__অমৃতবাপণ পাঁরবেশক, কল/াণনগর, ২৪-পরগণা, পদ. ৯৬-৮৮ 


রাছ়ের প্বপুরুষ পুজো লোকাম্সত দহ্টিকোশ ১৫ 


1বপদে মানৃষকে উদ্ধার করে, ভয়ঙ্কর মুহূর্তে মানুষকে আশ্রয় গদয়েও একশ্রেণশর 
মানষ দেশপজ্য হয়েছেন ।॥ তবে সেকালে পুজো পেতে এসব গুণের সঙ্গে 
অবশ্যই অলৌকিক শান্তর দরকার ছিল ॥ এবং সে শান্তর প্রচার করোছিল গুণ- 
ম.প্ধ ভক্তের দল বেশ চমৎকার ভাবেই । বারত্বের প্রাত শ্রদ্ধা জানাতেই 
কালুবীর বা বাগরাই [সিংয়ের পুজো । 

?তন. সেকালের মানুষ সব থেকে ভয় করতো অপঘাত মৃত্যুকে, ভয় করতো 
শিশু মৃত্যুকে । তাদের ধারণা 1ছলঃ এই শ্রেণীর মৃত্য যাদের, তাদের আত্মা 
1কংবা ভূত শাম্ত হয় না কিছুতেই । তারা সব সময় সুযোগ খোঁজে মানের 
ক্ষত করার ॥ এজন্যে নানা উপায়ে সেকালের মানুষ এ সব মৃত মানুষকে তুষ্ট 
রাখার চেষ্টা করেছে । তেমন উদাহরণ 'মলছে বাঁকুড়া জেলার থুমপাথরের 
ভাসুর-বুক্সলাসন, মোঁদন*পুর গ্রামের খোকা-খুঁকি, দেমুসনার ননদভাজ পূজোর 
মধ্যে । এখনো পশ্চিম রাঢ়ের সর্ব অপঘাত মন্ত্রুত্যু বিষয়ক ঝাড়ফুক, “তুকতাক" 
(ঠিক করা ) ওঝা, গুণঈন সগোরবে 'বিদ্যামান । আত্মাহত্যা ( 1বশেষ “গলায় 
দাঁড়” ) বিষয়ে এখানের মানুষের সংস্কার গুীলও অঞ্ভুদ ॥ দেব-দেবশর থেকে 
আধক করে এগুীলকে যেভাবে তারা মানে, তাও এক হইাতিহাস । রোগ, অসুখ 
বিপদ, হত্যা, খুন, মৃতু, মড়ক, খরা, ডাকাতি সবই জুড়ে দেওয়া হয় 
এসব মৃত্যুর সঙ্গে । এই জন্যেই শিশু-মৃত্যু অপঘাত-মৃত্যকে নিয়ে এদেশে 
অসংখ্য লোককাহুনন গড়ে উঠেছে । 

চার. রাঢ়ের কোনো কোনো স্থানে এমন কিছ গ্রামদেবতা আছেন, যাঁদের 
পুজারণীরা কিংবা গ্রামবাসন অথবা কোনো গোত্ঠী-দাবি করেন তাঁকে পবপিরুষ 
বলে । পাথুরে প্রমাণ না-পেলেও তাঁদের মুখে শোনা বায় চমৎকার এক একট 
বংশ মালকা । পুরুষের পর পুরুষের নাম তাঁরা বলতে থাকেন গড়-গড় করে ॥ 
এরাই সাধারণত ব্যন্তির পুজো থেকে পারবাঁরক পুজোয়, পারিবারক পূজো 
থেকে গ্রামের পুজোয়, কখনো-বা অঞ্চলের পুজোয় সমাসঈন হয়েছেন । 


মোদনীপহর জেলার গদামোৌলির পু্টুবুড়াঃ বাঁকুড়ার দুবরাজপ-রের মাঝিবুড়া 
অথবা গজড়রার বুড়া-ব্যাঁড় পুজো তার প্রমাণ । 


আমাদের দেশে চাঁলত আছে “বাস্তু” পুজো ॥ প্রাচীনেরা বলেন, বাজ্ততে বে 
দেবতা থাকেন, এ প্দজো তাঁরই । কারো কারো ধারণা, বাস্তপুজ্ো মানে বাস্তু 
ব্রষ্টা মানষের পুজো ॥ সে অর্থে এপুজো বর্তমান বসবাসকারপণদের পৃঝবপুরুষ 
পুজো অথবা কোনো না কোনো অথে পুবরণ্জ মানষ পুজো । 

সমশ্র বীরভূম, উত্তর পাঁশ্চম বাঁকুড়া এবং বর্ধমানের কোনো স্থানে গোঁসাই, 
ব্দ্ষচারশ, জটাধারশ বা সন্্যাসশ পাজো দেখা যার । এরা সর্বত্রই যে মানুষ 
পুক্জোর রুপাস্তর, তা নয় ॥। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেউ কেউ যে মানুষ 
1ছলেন না, তাও বলা কঠিন। সাধারণ্যে একটি ধারণা আছে, বামন ছেলের 


সভ স্াড়ের প্রবপ-রহমঘ পুজা 


অপঘাতে মৃতহ/যতে ব্রহ্মচারীর উদ্ভব । যেমন আত্মহত্যাকারী বামুন মরে 
হয় ব্রক্ষদৈত্য । উত্তর ভারতের কোনো কোনো স্ছানেও অত্যাচারত হয়ে 
আত্মহত্যাকারী মানুষ দেবতায় পরিণতি লাভ করেছে । রাজপুতনায় 
“মনসারাম” নামে যে প্রচ্ষদাত গুুজ্জে পায়, ?তাঁন আসলে মনসারাম নামে 
একজন মানুষ, রাজা তেজাঁসংহের অত্যাচারে জজণারত হয়ে যান আত্মহত্যা 
করেছিলেন ॥ £সিভীড়র খটকঙ্কা গ্রামে এমাঁন এক 'নহত ব্যন্ত যে বর্ঙ্গদৃতি 
হয়েছেন, তেমন লোক-কাহিনবর প্রচার আছে" । সেকালে কোনো কোনো সন্ব্যাস 
নানা কারণেই জনগণের ভয়, 1ব*বাস ও শ্রদ্ধা আকষণণ করেছিলেন । গ্রাম-প্রান্তে 
এলে এপ্রা ডেরা বাঁধতেনঃ সঙ্গে সঙ্গে চেলার দল এ"দের প্রচারে নেমে যেতেন, 
নানা সাঁত্য মিথ্যা গল্প কাহনী বলে গ্রামবাসীকে ডেরার টেনে আনতেন ॥ সাধু- 
বাবার চরণবন্দনাকে তাঁরা ইহলোকের পরলোকের কল্যাণ বলে ঘোবনা করতেন । 
জানাতেন মোক্ষ মুন্ত অথ সম্পদ স.খ-শাঁজ্তব চাবকাঠ তান ॥। সাধ-বাবা যেন 
দয়াকরে, গ্রামের ভেতরে গভক্ষেক্স যেতেন ॥। মা বোনদের মাথায় হাত রেখে 
ধনশপুতের আশীবার্দ গদতেন । আবার সুযোগ বুঝে কখনো-বা “গহহচ্ছেব 
বয়স্ছা কুমারশী কন্যাকেঃ বাল-বিধবা গ্রামবধহকে, সমাজ-বম্ধন শাথিল কোনো 
1নচু সম্প্রদায়ের বউঁড়কে রাতের অন্ধকারে নিয়ে পালাতেন ণভক্ষুণখ* করবার 
উদ্দেশ্যে । এজন্যে অনেক সমন্ন আতঙ্কে থাকতেন জনগণ ॥ ডঃ পশ্থানন মণ্ডলের 
কথায়, এপ্রাহ্ট ভোলবদল করে একালে দেবতার্‌পে পজা পেয়ে যাচ্ছেন ॥ এমন 
স্ন্বযাসশ পাঁড়ক রামনগরের সন্ব্যাস ॥। পাথরচাপর্রীড় গ্রামের দাতাসাহের ও 
বক্রে্বরের খাক-বাবা, দুজনেই গসপাহাীনী 1বন্রোহের পলাতক 1ছলেন । এখন 
এরা পুজো পাচ্ছেন দেবতার মতোই ॥। ডঃ সুধীর করণ ?লখেছেন, গ্রাম 
দেবদেবীরা মুলত পুরুষ পবপঃরুষ এবং প্রকীতির 1বাভল্ন রুপেরই আত্মা । 
কথাটি স্ববকাষ* । 

পাঁচ. সাম্প্রাতক কালে মহাপহরুষ ও রাজনোতিক ব্যান্ততর পুজোর ধম চলেছে । 
যার সঙ্গে যোগ নেই ভয়, বা ভান্ত বা ভূত প্রেত আত্মার ॥ প্রথম দিকে এর মধ্যে 
আর্ভরক শ্রদ্ধা ভাঁন্ত অবশ্যই ছিল । ক্রমশ তা পর্ধবাসত হয়েছে ফ্যালানে । নিছক 
আমোদ স্ফৃাতশও আছে । হুজুগ তো আছেই ॥ মহত কব, লেখক, 'বজ্ঞান৭, 
স্মাজাবজ্ঞানন বা আত্মত্যাগ সমাজসেবশ থেকে িন্রাভিনেত্র, সংরসাধক, শিজ্পন 
সকলেই পহজো পাচ্ছেন 1বাচন্র কারণেই ॥ ইদানিং দেখাছি টাকাওয়ালা ব্যবসারশীর 
পুজোও ॥। সবই বেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে হরো ওয়ারাঁসপ” ॥  এককথাক্ন ব্যাক্তি 
পুজ্জো চলেছে যুগে ধুণে দেশে দেশে । তা হতো গ্রামদেবতা পহক্জোর মতো 
ন্র, কত্ত রুপে রশীতিতে আদর্শে ও সংস্কারে বড় বগোপযোগান সন্দেহ দেই । 
এবং মধ্যবশ্ম হলে এস্রাই , প্ছজ্জো পেতেন ঠিক গ্রাম়-ঠাকৃরের মতোই*-ফুলে 
গ্রুলে চিনি বাতাসা শীতলে ॥। | 


রাট়ের পুবর্পুরুষ পূজা 


লোকসংস্কাতি 


লখন মাঝি 


লখন মাঝি গ্রামদেবতা । সারেঙ্গা গ্রামের সবচেয়ে পুরোনো দেবতা তান । 
পশ্চমবাংলার সরব্তত্রই আছেন গ্রামদেবতারা । কিম্তু এমন নামে, আর এমন 
প্দবীতে আর কোথাও কোনো গ্রামদেবতা নেই | £কিক্তু নামেই তান স্বতন্ত্র 
নন ।॥ পুজোবাধ ও ভোগ্রাগেও তাঁর 'নজস্বতা বড় প্রকট । 

?কজ্ভু না, তান গ্রামদেবতা ছিলেন না আদতে ॥ 1তাঁন ছিলেন একান্তই 
ছা-পোষা মানুষ । সংসার করেছেন আর দশজনের মতোই । এসেছেন দুরদেশ 
নেপাল থেকে, একটা মড়া কাঁধে করে। হাঁফাতে হাঁফাতে ছ্‌টেছেন সবই । 
বসবাসের উপযোগী জাঁম খু'জেছেন দেশে দেশে । পথঘাট, নদীনালা, পাহাড়, 
পর্বত পেরিয়ে তিনি এসেছেন রাটের এই দক্ষিণ পশ্চিম সামান্তে ॥ এখানে 
কংসাবতীর ফাঁটকের মতো জল, চোখ জ.ড়ানো সবুজ তৃণভূমি, ঘন সবূজ বন 
আর নর্দী, আর বনের ফুরফুরে হাওয়া । থমকে দাঁড়ালেন তান ॥। সাঙ্গনণাট 
বললেন, দাঁড়ালে যে ।-_আর যাব না ।-_-ফকিম্তব এখানে, এই মানৃষহণীন অঞ্চলে £ 
--হশ্যা। বসে পড়লেন লখন । কাঁধ থেকে নামালেন মৃতদেহটি । পরীক্ষায় 
বসলেন, এখানে থাকা যাবে কনা । পেশড় থেকে বার করলেন মুরগীর সেই 
ভিমাঁট । এই মন্হদর্তে বাচ্চা ফুটলে এটাই হবে তাঁর বাসক্ষেত্র। বাচ্চা তো 
ফোটে 'ন অনেক চ্ছানেই ! িজ্ঞ দেখতে দেখতে বাচ্চা ফুটে বেরোলো এখানে, 
সে ঘুরতে লাগলো ম:তদেহটির চারপাশে ॥। না, আর এগোবেনংনা তানি । 
রেহাই পেলেন সাঁঙ্গনখীটও । বহুদন পরে পড়লো তাঁর স্বাণুর নিঞ্বাস । 
দেখতে দেখতে মৃতদেহ থেকে বোরয়ে এলো একটা জীরস্ত গাছ । তাতে 
ফুল ফটলো। ফল ধরলো ॥ মড়াটাকে “মোট' ( মন্দির, করব ) দিলেন 
তিনি। পুজো করলেন জল ছিটিয়ে ৷ মড়াটা তার "গ্রয় ভাই সাধমের । 
অলৌকিক 'বিদ্যায় তাঁর সমান ছিল না কেউ ॥ দেই বদ্যাই 1তাঁন 'শাখিয়োছিলেন 
দাদাকে ॥ বলোঁছিলেন, তাঁর এই দেহ যেখানে থাকবে, সেখানে অভাব হবে না 
মাংসের শস্যের ফলম.লের । 

গাঁগয়ে চলেছে কাঁহনশ ! একাঁদন পুজো হচ্ছি জাহের ধানে । বলি 
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হচ্ছিল সব দেবদেবীর নামে নামে ॥ হঠাৎ শেষ ধালটা 'দেওয়া গেল না কোনো 
দেবতার নামেই $ বে"কে গেল খখগটা শেবকালে । মৃশাঁকলে পড়লেন পুজার । 
ধ্যানে জানলেন 'তান--আর কোনো দেবতা নেই ॥ কিস্তু বালটা 1দতেই হবে । 
কাকে দেবেন £ “জয় বাবা লখন মাঝি” বলেই কোপ 'দলেন প্জারী ॥। বাল 
খাঁণ্ডত হলো ॥ কিল্তু অদৃশ্য হলেন লখন । পাজারশ বললেন, লখনও দেবতা ॥ 
তান গ্রাম-ব্রষ্টা ॥। তন সকলের বড়ো । রোগে শোকে বিপদে আপদে লোকে 
শ্নয়েছে তাঁর কাছে আশ্রয় ।॥ আজ থেকেই চলবে তারও পুজো । 

লখন সম্পকে এমান প্রবাদ অনেক আছে ॥। সবগুীলতেই বলা হয়েছে তাঁর 
মানুষ জীবনের কথা ॥ বাঁকুড়া জেলার রাইপুর থানার দ-ু-নম্বর রক সারেঙ্গা | 
বাঁকুড়া শহর থেকে ৬৩ ক" 'মি- দাক্ষণে । বাস যোগে বাওয়া ধার । কলকাতা 
থেকেও সরকার বাস আছে ॥ বেশ বাধ গ্রাম । গ্রামে আছেন আরো নানান 
দেবদেবশ ॥ গ্রামণন দেবদেবখ হলেন £ বড়ামবূুড়ি, বলদাবুড়, ধুলাবুড়, 
বাঘ, বাঁশাসান । পৌরাণক-লোঁকক দেবদেকী হলেন মনসা, শীতলা ও 
উমাকাস্ত শিব । লখন মাঝি আছেন 'মিশনার হাসপাতাল বাওযর়ার পথে, 
বাজারের উত্তর দিকে, বাঁদকের এক গাঁলির ভেতরে ॥ মঠ মাঁ্দর নেই । একাঁটি 
1বরাট ঝোপ ॥ মাঝে একাঁট বিশাল মহল (মহল্লা ) গাছ । তার চারপাশে 
কেলেকশ্ড়া, আকুশ্ড়া, শেওড়া প্রভাতি গাছের লাটা (জট )। মোট আট শতক 
জাম, বহ্‌ পুরোনো গাছের গোড়ায় তা ঢাকা । 

লখন মাঝির মুর্তি নেই ॥ তাঁর প্রধান প্রতীক একাঁট সুপ্রালীন কলকে, 
ধা থাকে হ্যাকোর মাথায় ॥। তাঁর অন্য প্রতীক পোড়া মাটির অগ্গাণিত হাতি- 
ঘোড়া । সেগীলর তিনাট বড় বড় জ্ঞপ। স্তপের ভেতরে মিলেছে, নানা 
আকৃতির খুব প্রাচীন 'কছু হাতি ঘোড়াও ॥ প্রধান প্রতীক যে কল্‌কের মুখাঁট, 
তা গোলাকাতি, তা দ ইণ্চির ব্যাসধ-ক্ত । তা আছে মাটিতে পোঁতা । প্রথম পনজো 
এই কলংকেতে | পরের পুজো হাতিঘোড়ার় ॥ 'কস্ভু বাদ যায় না গাছ-পুজোও । 

কোনো ত্রাঙ্ছণ তাঁর পুজার নন। বণ" 1হম্দুও নন ॥। তাঁর পুজারী 
গ্রামেরই সাঁওতালেরা ! তাঁদের পদবী হেমন্রম ।১» তাঁরাই পুক্জো করছেন 
পুরুষানুক্রমে ॥। এক সময় লখনের উপাসক ছিলেন এই সাঁওতালেরাই ॥ তাঁরা 
ফ্াাবগও করেন, লখন ছিলেন তাঁদেরই পৃবর্প্রষ । এখন এশরা তন ঘর॥ তাই 
পহজ্জো করেন পালাক্রমে ॥ বাড়িতেও প্রাঁতত্ঠা করেছেন লখনের হাাতি-ক্বোড় ॥ 
খ্াশিমতো পুজো করা বার সেখানে । থানের পুজে হজ সস্ঠরহছে একবপন, 
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লখন মাক ১৬ 


প্রাত বৃহস্পাতিবার । সংক্তাম্ততে তাঁর পুঞ্জো হর সাড়ম্বরে । বাধধিকাৰ পুজো 
হয় পয়লা মাঘ, স্ছানীর ভাষায় এীদনের নাম “এখ্যান" । থানের চারপাশে এদন 
মেলা বসে । দেশজুড়ে লোক আসে । দোকানপাট হাটবাজ।রে পাল্টে যার গ্রামের 
চেহারা । এদিন পুজো দেয় আগ্ম্তুক প্রায় সকলেই । লখন মাঝ এখন সর্ব- 
সাধারণের দেবতা । গ্রামে আছেন ষে সমস্ত বণশহম্দৃ কিংবা অনুল্বত ও আ'দবাস* 
সম্প্রদায়, সকলেই পুজো দের লখনকে । পুজো দেন মসলমানেরাও । 

পুজোর প্রধান ভোগ ( নৈবে্য ) বড়ো আভনব। তাহলো “বিড়োভোগ+ । 
অথনৎ পাঁবত্র হেশ্ড়ে । তা দেশখ, কম্তহ খাঁটি । তাঁর অন্য ভোগ হলো মাঁতহার 
€ পালাদোন্তা ) চটা বা চটা তৈরীর জন্যে শুকনো শালপাতা, গাঁজা, গরম 
মুঁড় কিংবা গুড়মাখানোমঁড় । দিন বদলেছে । তাই এখন ভোগও পাল্টেছে 
ফলমূল মাষ্টতে । বাল হর পাঠা কিংবা মোরগ ।॥। মোরগ বাল হক সব 
পুজোতেই ॥। পাঠা বালর ধূম চলে বাঁর্ধকশীতে । সবই দেন ভক্তের দল। 
হলহদ তেলও দেন তাঁরা । তবে একাট প্রাচখন রশাত বাজনা বাজানো । পুরুষান:- 
ক্রমে বাজনা বাজান গ্রামেরই ডোমেরা । “মাল্লক' তাঁদের পদবী ।॥ তাঁরা পারশ্রমিক 
নেন না॥। নানেওয়াটা তাদের সংস্কার । 

সাঁওতাল ঠাকুর লখন মাঝ ॥। গকক্তু এখন তান গ্রামদেবতা । তাঁর উপর 
গ্রামব্ধদের অগাধ অঙ্লা ভাঁক্ত । তশরা মাথায় হাত ঠোঁকয়ে বলেন, “যা 
জান আমরা লখন মাঝকেই জান । ছানাপনা, রোগজ্জালা, মামলামকঙ্দমা, 
1ভড় গবপদ সব কাজেই আমরা তাঁকে মান ।” বলাঁছলেন উমাকাস্ত 'শবের বন্ধ 
পূজার+ও--লখনের মত জাগ্রত ঠাকুর আর নাই ॥* চাষীরা বলাছলেন তাদের 
শবশবাসের কথা । দূরের বনে ষাঁদ ভেঙে বায় গাড়ীর গলা, লখনকে মানাঁসক 
করলে, ভাঙা গাঁড়ও ফিরে আসবে বাড়তে । হাল খসলেও কষ্ট হবে না 
গাড়োরানের ॥ তবে ঠাকুরকে লাগবে বড়োভোগ একাঁট। মুরগীতে ডিম না 
ধদলেও লোকে তর পুজো দেন ॥ পরখক্মার সময় [ভিড় দোঁখি ছাত্রছাল্রীদেরও | 
রোগে শোকে 'বপর্দে আপদ্দে. লোকে নিয়ে বায় লখনের চানজল ॥। পুজজারা 
তাদের দেন মাদুলী ॥। তবে তাঁরা তুকতাক করেন না । শেকড়বাকড়ও দেন না। 
অথচ ভক্তি আর [বিশ্বাস 'নয়ে লোক আসেন বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, চস্্রকোণা, 
শাড়বেতা এমন 1ক খণ্ডঘোষ থেকেও িয়েপাধিতে গ্রামবাসী লখনের মান্য 
রাঁখেন সাধ্যমত ॥ কেউ কেউ বেন পান জুপারণ । কেউঁধা দেন হলুদ তেল 
তা মাখানো হয় বর বা করঁনেকে । প্রত্যেকটি শভ কাঞ্জে লোকে তাঁর নামে মান) 
রাখেন এখোনো। চাল রাখেন এক আব দুটো করে; ধার বেসন লাধ্য । আরো 
জক্ষণীর হলো, অন্য দেবদেবীর পঞ্জোর আগেই পুজার রা ফুল জল ছ্হ 'ড়ে 


৮৩, পাটের প্যবপহনহষ পুজা 


দেন গ্রামদেবতা লখনের উদ্দেশে । লোকে বলে, লখনই সারেঙ্গার স্রষ্টা । তাঁর 
জ্যেষ্ঠপুল্রের নাম ছিল সারগা ॥ তাঁর নামানৃসারেই সারেঙ্গা ॥ প্রবাদ আছে 
সারগাকে নিয়েও | 

শুধু সারেঙ্গাই নয়, দক্ষিণ বাঁকুড়ার একটা বড়ো অগুলের লোকসংস্কাততে 
লখনের প্রভাব আছে অসামান্য । পাশাপাশি দশ 'বিশটা গ্রামের মানুষ তো 
তকে মানেনইঃ বারব্রত পুজোআজাও করেন অনেকে । বড়ো বড়ো খেলায়, 
তীর ছেড়া অনুন্ঠানে-বা শিকারযাত্রাক্স তশরা বিশ্বাস রাখেন তাঁর ওপর। 
তামাক চাষীরাও চাষ আরম্ভ করতেন তাঁর নাম স্মরণ করেই ॥ এখন প্রায় বম্ধ 
হয়েই গেছে তামাক চাষ । তবে এখনো যাঁরা বনে পাতা সংগ্রহ করেন, তাঁদের 
পুজো পান লখন নানাভাবেই ॥ যাঁরা চালান এখনো কিছ হেখ্ড়ের দোকান” 
তাঁদের (প্রয়দেবতা বলেই গণ্য হন লখন ॥ মেলায় হয় তীরছোঁড়া, ভেজ্াবশ্ধা, 
লাফবাঁপ ও দৌড় প্রতিযোগিতা । সাঁওতালী নাচ ও মুরগণখ লড়াই তো আছেই । 

গ্রামদেবতা লখন মাঝ ॥ সাঁওতাল ভাষায় “মাঝ” মানে মোড়ল বা সদার, 
যান গ্রাম পরিচালন বা রক্ষণ করেন ! লোক 'ি*বাস অনুসারে লখন মাঝও 
গ্রামত্রন্টা, গ্রাম-রক্ষণক তা ॥। বতণমান পুজারশদের দাবী, তান ছিলেন তাঁদের 
সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ ॥ অন্তত পণ্ডাশ পুরুষ আগের লোক । সেকালের সেরা 
গুণশন ছিলেন তান । গুণখন ছিলেন তাঁর স্ত্রী লুখাইমাঁণও । অলোৌকিক 
সাধন করতেন তাঁরা । দাবী সমর্থনে সাঁওতালেরা গড়গড় করে বলে যান নানা 
প্রবাদ ॥ নৈবেদ্য সম্বন্ধে তাঁরা বলেন, তিনি ভালোবাসতেন 'দন যা খেতে, 
তাই হলো তাঁর ভোগ ॥ '“বড়োভোগ”, চালভাজ্জা, কলাইভাজা, চটা, হুকো [ছিল 
তাঁর নিত্য আহার্য। অবশ্য সারাদেশেই দেবদেব কল্পনায় ছায়া পড়েছে জীয়ম্ত 
মানুষের । তা না হলে দেবদেবীর নৈবেদ্য ঠিক মানষের মতো হতো না। 
থাকতো না তাঁদের মানুষের মতোই রাগ, হেষ, হিংসা, প্রাতাঁহংসা, স্নেহ এবং 
ভালোবাসা । পুজো অর্থাৎ শ্রদ্ধাভাঁন্তর সঙ্গে সাক্ষাৎ বা নগদ কিছ: বাস্তব 
জিনিস লাভ। তা না-পেলেই রাগ দ্বেষ হিংসা । পেলেই ভন্তের প্রতি করুণা 
দান। দেবদেবীী সম্পাকণত এই শ্বাস এসেছে তো মানহষের নিজস্ব প্রকৃতি 
থেকেই । অনেক স্থানেই এ বিষরে কাজ করেছে নানা টোটেম, টশ্যাব । নানা 
অলোকক খার্দীবশবাসও মিশে গেছে বহূস্থানে। অলোকিক অবাস্তব অনেক 
?িছুকেই তো মানুষ ভালোবেসেছে সুদীর্ঘ দিন ॥ লখন মাঝির মধ্যেও আছে 
এসব নানা সংস্কার বিশ্বাস ॥ কালে কালে গড়ে ওঠা ধম" সাধনাও মিশে গেছে 
এর সঙ্গে । ফলে জটিল হয়েছে গ্রামদেবতার মানৃষর.পের প্রত্ব স্বরপাঁট ॥ 


লখখন মাঝ ২৬ 


সাধমবংগা £ লখন মাঁঝর কাহিনীটতে শুনোছ সাধমবংগার কথা । তান 
জলখনের প্রিয় সহোদর । তান অলো কক কিছ বিদ্যেও দিয়োছিলেন দাদাকে । 
1কম্তু তাঁর মৃত্যু বিষয়টি রহস্যাবৃত ॥। তেমাঁন রহস্যাবৃত তাঁর মৃতদেহটি বয়ে 
আনার কাহনশীটও ॥। সাধম দাদাকে বলে 1গয়োছিলেন, যেখানেই রাখা হবে 
তাঁর মৃতদেহ, সেখানেই অভাব হবে না মাংসের, ফলমহলের, শস্যের । এর 
সবাঁকছুই মানুষের খাদ্যের সঙ্গে জাঁড়ত। তাঁর মৃতদেহ থেকে বেরিয়োছিল 
গাছঃ তাতে ধরোছিল ফুলফল । লখনও তাঁকে মেনোছলেন দেবতা বলে। 
“মোট” দিয়ো ছিলেন নিজ হাতে ॥ পজারীদের দাবী, সেই “মোট'ই হলো সাধম- 
বংগার বর্তমান থানটা । 

সারেঙ্গা গ্রামের মাত্র ২ ?ক. গম" দরে সাধমের থান ॥। চারাদকে ধানক্ষেত ॥ 
সারা বছরই চাষ হব্র॥ বরা ধান ঃ শীতে গম, তামাক, ছোলা তল, তাস 
প্রভীতি॥ লাহেড় বাজরাও হন্প ।! থানে আছে গাছতলায় একটি হাতি, একাঁট 
ঘোড়া ॥ তা-ই তাঁর প্রতশীক ॥। সারা বছরে মাত্র দ'বার তাঁর পুজো ॥। প্রথমটি 
হস্স জ্যে্ঞঠমাসের একাদন, বীজ বোনার আগে বা বোনার 'দনে ! শেষাঁট হয় 
অন্রাণে, শোল ধান কাটার আগে । এরও ভোগ হলো “বড়োভোগ” । বাল হয় 
মুরগী । লখনের পুজারীরাই এর পুজার । পজারশদের জাঁমতেই তাঁর 
থান। জাঁমর মাঁলক মাল্রেই তাঁর পুজো দেন ॥। অন্যেরা দেনাঁন কখনো । 
তবে বাধা নেই কারো । জাশর মালিকদের উৎসাহে: পুক্জো বলেই দানের 
পুজোই হয় ষেন আড়ম্বর করে । 

চাষীদের বিশ্বাস, সাধম কাঁষদেবতা । 1তাঁন ফসলের উৎপাদক ও রক্ষাকারশ । 
তাঁরা বলেন, সাধমের প্রতাপেই ধান বা ফসল চুরি হয়ান এখানে । জলের অভাব 
হয়ীন কোনোঁদন ॥ অর্থাৎ লোকগজ্প ও লোকাঁববাস অনূসারেই সাধম 
মাঠ-দেবতা, কীষ-দেবতা ॥। তান উর্বরতা বা ফার্টিলিটিভাবনায় িজাঁড়ত । 
লোকে অবশ্য আরো নানা অলৌকিক যাদহাঁববাস রেখেছে তাঁর ওপর ॥। তাঁর 
জাহরাতেই (প্রভাবেই ) নাকি চাষীদের ভূতের ভয় লাগে না গভশর রাতেও ॥ 
গগীভলর র।তে তাঁরা জলসেচ করেন । 


সুতরাং লখন ও সাধম সংপ্রন্ট পুব্্পুরুষ পুজোর সঙ্গে । সাঁওতালেরা 
এখনো তাঁদের জাহের থানে 'না্দন্ট সব ঠাকুরের সঙ্গেই পুজো করেন গ্রামস্রষ্টা 
প্বপৃরুষের । জাহের থানের জানবার মতোই চিন্রট । মোট ৭টি গোল গোল 
খশ্ড (পুজোবেদী ) আঁকেন তাঁরা জাহের থানে ॥ কজ্পনা করে নেন প্রথম 
থেকে এসে বসবেন ৬ দেবদেবী-জাহের বাঁড়, জাহের হাড়াম, মারাংবুরহ, 
সড়েক, তুরুইক ও সীমাসাড়ে ॥ এবং শেষ খণ্ডাঁটতে বসবেন তাঁদের গ্রামভ্রষ্টা 
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পূর্বপৃরুষ ॥। একই সঙ্গে পুজো পান মানৃষ ॥ মানুষ পুজোর এমন আশ্চর্য 
নাঁজর 1হন্দুশাস্ত্রে নেই ॥ প্াবপরষকে দেবতা বলে সাঁওতালরা যেমন মানেন” 
এমন'টি অন্যন্র শোনা যায়ীন । লখন-সাধম পুজোর মধ্যে পৃরব্পূব্রষ ভাবনা টি 
থাকা অস্বাভাবক 'কছহ নয়। তবে দশর্ধাদন পরে তার সঙ্গে মিশে গেছে 
আরো নানা ভাবনা-_উর্বরতা, যাদুবিশবাস, এমনি সব । পুজ্োবিধিরও কমবেশি: 
সংস্কার যে ঘটেনি তাও নয় ॥১ 


কালুবীর 


“তাঁন আমাদের পরব । যুদ্ধে তান প্রাণ দিয়েছিলেন । প্রাণ দিয়ো ছিলেন 
দেশরক্ষা করতে 'গয়েই । সেই জন্যেই তো তাঁর পুজো ॥” উচ্হবাসত হয়েই 
বললেন, জাড়া গ্রামের ডোমবৃম্ধেরা ॥ শুধহ জাড়াই নয় পাঁশ্চম সীমান্ত বাংলা 
1কংবা বৃহত্র রাটঢ়ের, যেখানেই এই ডোমদের বসবাস,সেখানেই পুজো পান কাল.- 
বীর ॥। কোথাও তাঁর নাম কালুরাজ* কোথাও বীরকাল-*, কোথাও কালঠাকুর ॥ 

“কাল রায়” নামে রাট়ের এক বখ্যাত গ্রামদেবতা আছেন ॥ তান ধর্ম” 
ঠাকুর ॥। তাঁর থান আছে এই মোঁদনীপ-রের জাড়া গ্রামে, বধধমানের জাড় গ্রামে, 
হুগলটর ধনেখালির জাড়গ্রামে, বাঁকুড়ার ইন্দাসের কাঁরশুণ্ডা এবং বীরভুমের 
ইলামবাজারের ঘুরসে গ্রামে ॥ আর কালা রার ধর্ম আছেন বধ“মানের জাম্হারয়া 
থানার চি“চুঁড়য়ায় । তিনিও ডোমদের উপাসিতঃ ডোমেরাই তাঁর পঃজারশ । 
কজ্তু আলোচ্য কাল-:বীর সেই কাল: রায় ধর্ম নন ॥। ধমরণ্পহজোয় আছে "বাঁচত্র 
সব ধ্যানধারণা আর 'বাঁবধ সব ধর্নমসাধনার সংযোগ ॥ আছে কোলগোচ্ঠীর 
টোটেমও ॥ কিশ্ুঞ কালুবীরের পুজোক্ন মেশোনি তেমন জাঁটলতর ধর্মাচরণ । 
তবে ধমণঠাকুরের সঙ্গে কালহবীরের যে সম্পক* নেই, এমন নয় ॥ ধম“মঙ্গল 
কাব্যের নায়ক লাউসেন ॥ কাল:বাীর সেই লাউন্ডসনেরই প্রধান সেনাপাঁত ॥ তন 
এবং তাঁর স্ত্রী পূত্ত সকলেই যোদ্ধা । দেশ্রে জন্যে তাঁরা গেছেন যুদ্ধে শত্রুর 
গিরুষ্ধে, রাজা লাউসেনের অনুপহ্ছিতিতে ॥ তাঁরাই করেছেন রাজ্য রক্ষা ॥ 
যোষ্ধা কভ্তু হ্বয়ং ধমরাজও ॥ একালে চষ্বিশ পরগণার অনেক স্থানে তর এমন 
মাত নামত হচ্ছে মাটি দয়ে | 

কালুবীরের মার্ত দেখোছি 'তিনরকমের ॥। যোদ্ধা মাত দেখোছি বাঁকুড়ার 


৬. সাক্ষাংকার £ শ্রীআজত দাশ, (সম্পাদক “সাম্প্রাতিক বাঁকুড়া, ), জ্রীচত্তরঞন 
বন্দ্যোপাধ্যায় (পূজারশ উমাকাব্ত শিব ১, শ্রীমতী পারি হ্মব্রম (৮০১), শ্রীমতণ চপলা 
দুলে (৭০), শ্রীমতশ ভাপা হালদায় (৬৭), শ্রীদগ্বম্বর সেন (৮০) 1 ৯৯, ৫, ১৯৭৭, 
১০, ৯০, ১৯৮২ 


কাল-বশর হত 


অশ্বিকানগরে ॥ প্রাচঈন মল্লরাজাদের খাস রাজধানীতেই ॥ বাঁকুড়া শহর থেকে 
গোড়াবাড় দিয়ে সেখানে যাওয়া ধায় ॥ বাস আছে কলকাতা থেকেও । 
কংসাবতীর তীরে আম্বকানগর ॥ নদীর তাীরেই ধবল-রাজাদের কুলদেবার 
প্রাচীন মান্দির । মন্দিরের পাশেই দাঁক্ষিণ ?দকে গাছেরতলায় আছে কালুবীরের 
এই মনষ্যাকৃতি মূতিশট ॥ প্রায় সাড়ে তিনফুট উশ্চু। তান আছেন হণ 
মুড়ে ॥। বাঁ হাতে তাল, ভান হাতে খোলা তলোয়ার ॥। এ মার্ত খোঁদিত এক 
কালো পাথরের ওপর ॥ গ্রামবাসী একে মেনেছেন “বীরকাল” বলে । এর পেছনেই 
আছে আর একটি ছোট্র মানুষের মুত । তার এক হাতে এক লম্বা লাঠি । ইনি 
পরিচিত কালর সহচর বলে । কালুর 'শিলায় তাঁর মাথার ওপরে আর এক 
পুরুষ মূর্তি । লোকে রলে, ইনিই সেই লাউসেন। কি ভ্রমণাবদরষ্ 
জানেন এমান খোঁদত শিলা আছে বাঁকুড়া মোঁদনীপুরের অনেক স্ানে & 
বাঁকুড়ার পশ্চিমে চপ্ডবদাসের স্মতি বিজাঁড়ত ছাতনা, তার কামারকুলিতে আছে 
এরকম শিলা চারটি । আর একাঁটি আছে ছাতনার পশ্চিমে শনশ্বানক্লার পাশে 
গুজড়রা গ্রামে । সেখানে সে গিশলাটি পাঁরাঁচিত গ্রামদেবতা “খ্দ্যানাড়া' নামে ৯ 
থ.মপাথর গ্রামে দুটি শিলাকে পূজো করা হয় “ভাসুর ব্ন্নাসিন' বলে । পাঁডত 
বারা, এ বিষয়ে তাঁরা বলেছেন, এ হলো ভুমিজদের স্মতিফলক । ছাতনার 
লোকেরা এগীলকে বলেছে “বীরম্তন্ভ' ॥ . 

কালহবীরের 'ন্বিতীয় প্রকার মর্ত অনেকটা মানবের মাথার মতো । কোনে 
কোনোটির বুক পেটও স্পঞ্ট। যেমন মোৌদনীপুর জেলার জাড়া গ্রামে £ 
রামকৃষ্ণ জন্মভূম কামারপ.কুর বা বিদ্যাসাগর স্মৃতি 'বজাঁড়ত ক্ষীরপাই থেকে 
বাসে যেতে হয় ॥ এ গ্রামের. প্রাচীন গ্রামদেবতা কালুরায় ধর্ম । থুব প্রাচীন 
পাম । মাঁণক রায়ের ধমণমঙ্গলে এর নাম আছে । গ্রামের পশ্চমাংশে মঙ্গল 
পদবণর ব্রাঙ্গণদের বাস ॥ এদের কাঁড়র পাশেই 'ীকছন গাছের তলাম্স আছেন 
কালুবীর । এখানে মুস্ভমযীর্ত আছে তনাঁটি। বাঁকুড়ার দাক্ষীোণে মটগোদার 
ধর্মরাজ পোৌঁরয়ে সাতপাটা গ্রাম । খুব প্রাচীন জ্ৈনসংস্কাতির কেম্দ্র এটি 
এমন অসংখ্য জৈন-মার্ত এখানে সাজানো আছে শীতলা মামন্দর । ছাড়িয়ে 
গিয়েও আছে অনেক অনেক মৃত । এখানেও কালনবধরের একাঁট মহপ্ড মনার্ত 
আছে এক গাছতলায় ॥। ধম'রাজের গ্রাম মটগোদা । সাতপাটার সাত কি মি- 
উদ্ভরে । মাঘ মাসের শেষ শাঁনবারে এখানে ধর্মরাজের দশাঁদন ব্যাপা মেলা ॥ 
দাক্ষণ বাঁকূড়ার শ্রেষ্ঠ মেলা এাঁটই। এমাম্দরে থাকেন স্বরপনারারপ” 
বশজনারারণ, ক্ষ্যাদনাক্লারণ, বাঁকুড়া রা ও বুড়াধম” প্রভাত ধর্মশিলা । এ দের 
মান্দরেস পকে ৯ কিং ছি, পশ্চিমে ডোমদের বাস । পালেই প্রাচীন আমবাগান * 
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এখানেই এক গাছের তলার পুজো পান কালবীর । এখানেও আছে [তিনটি 
মুপ্ডশিলা ॥। বাঁকূড়ামোদিনীপুর সীমান্তে পাথরা এক ছোটো গ্রাম । লুড়কা 
মোলাশোল পর্ধস্ত বাসে গিয়ে হাঁটা পথ ॥ এখানে ডোমদের পদবী কাশলম্দী । 
মটগোদা ও পাথরার ডোমেরা তোর করেন বাঁশের আসবাব ও *পচা”পাথরের 
থালা বাটি প্রদীপ ॥। এদের পাঁজত কালুবীরেরও মুণ্ডমযার্ত | 

কালুবীরের তৃতীয় প্রকার মাতর প্রচলন পূব যাঁকুড়ায়, রামসাগর ওম্দা 
1বফুপুর ও পাত্রসায়ের অণ্ণলের ভোমপ্রধান গ্রামগ্টীলতে ॥। ঠিক ভীমের মতো 
দাঁড়ানোর ভাঙ্গতে যোদ্ধার্‌প । এ মাাতর সম্ধান 1দয়েছেন ডঃ মানিকলাল সিংহ । 

তথাকথিত ডোম সম্প্রদায় রাটের আরেকটি অন-ন্বতজাত । এ*দেরও নানা 
থাক । উল্লেখ্য থাক আঁকুড়ে, কালন্দ্রী, মাহিলগ, কাটার, নকহড়, ছক্াড় 
প্রভাতি । এদের মতে শ্রেষ্ঠ থাক আঁকড়ে । দেবদেবী পহজো করেন তাঁরাই । 
অনেকেই হাতে রাখেন তামার বালা । পৈতেও রয়েছে অনেকের ॥ এশ্রা ডোনম- 
পাঁণডত ॥ “পাশ্ডিত* এদের উপ্াাীধ বা পদববও । এদের অনেকেই পুজো 
করেন ধমণ্ঠাকরের ॥ ধর্ম ডোমদের ?প্রয়দেবতা । তেমান ?প্রয়দেবতা কাল-- 
বীরও ॥। ঠিক ধমের মতো না-হলেও কালুবীবের ওপরে তাঁদের অনেক 
1ব*বাস, অনেক ভক্তি । তাঁদের মতে, ধমণঠাকূর তাঁদের ক্‌লদেবতা, কাল:বীর 
তাঁদের পূর্বপুরুষ । তবে পৃরবপূরষ এখন প্যাজত হচ্ছেন দেবতাজ্ঞানে । 

কালুবীরের পুজ্জোবাধ সর্বত্র সমান নয় । নত্যপুজোর চল নেই সব । 
একমাত্র বিষ্ণুপুর অঞ্চলেই কোনো কোনো স্থানে দিন পুজোও হয় ॥ সব'্রই 
তাঁর বাঁষণকী ১৩ বোশেখ । এ 'দনাটকেই একসময় ডোমেরা বলতো বছরের 
প্রথম দিন । অন্য কোনো কোনো সমাজও নববধ ধরতো এ 'দনাটকে। 
. অনেকেই করতো “হালখাতা” ও গণেশ পুজো । এখনো যে কোথাও হয্সান, তা 
নয় ॥ ভারতীর জ্যোতিষের পারঙ্গম পাঁণ্ডত বাঁকৃড়ার আচাষ যোগেশচন্দ্র রান 
গবদ্যানাধ । তান এ 1নয়ে ভেবেছেন ॥। বলেছেন, শ্রীষ্টপ্র্ব চতুর্থ শতকে এই 
১৩ বোশেখেই ভরণশ নক্ষত্রের আদতে মহাবষুব হতো । এজন্য এঁদনকে 
গাণ্য করা হতো বছরের প্রথম দন ?হসেবে ॥ 

পাথরায় পুজো হয় ?তনদন _ এখ্যান, শ্রীপণ্মণ ও আঁতালের একাদন । 
প্রধান ভোগ “কারণ” অথণাৎ দেশশ মদ । এছাড়া 'দতে হর দুধ গুড় । বাল হয় 
পাঁঠা, মুরগী, হাঁস, কপতা ( কপোত )। সেকালে পুজো হত শেওড়া ফুলে । 
শেওড়া ডাল 'ছিল তার অন্য একট উপকরণ ॥ একালেও এসব লাগে ॥ তবে চল্‌ 
হয়েছে অন্য সব ফুলের ॥ যেমন চল হয়েছে শমান্ট ও ফলমহল ভোগের । 1কম্তু 
কালুবীরের পুজোর শ্রে্ঠ অঙ্গ বাজনা ॥ পুজো আরভের আগেই শহর হর 


কালহবশর ২৫ 


বাজনা । সারাদন সারারাত বাজনা চলে । একসময় আসর বসত নাচগানের । 
তৈরখ হত থানের দুদকের দুটো বাঁশের ফটক । ভোগ সাজানো হত বাঁশের 
ডালতে ! পুজ্জো করতেন ডোম পাঁ্ডিত বাঁশের আসনে বসে । এখন মন্ত্র 
হয়েছে । এ পুজোর বীজমন্ত ধাং ধ-ং ধৈং ধঃ। এখনও অনেক স্ছানেই পুক্জোতে 
হয় [থিছুড়ি ভোগ । চ্ানে স্থানে হয় বালক ভোজন 'কংবা নরনারায়ণ সেবা । 
সব জাতির লোকেরাই সেখানে পাতা পান । ডোমেদের পুজ্জো কভু সাহায্য 
করেন সারা গ্রামবাসীই । চালডাল আনাজ পরসাকাঁড় দেন অনেকেই ॥ 

ডোমেদের এঁদন পালিত হয় একাট চমৎকার সংস্কার ॥ যে শেওড়া ফলে 
কালুবীরের পুজো, সেই শেওড়ার একটা করে ভাল তাঁরা গধজে দেন গনজ গনজ 
বাঁড়র ঈশানকোণে ॥। তাঁদের বিশ্বাস, বজ্রপাত হবে না এ ভাল রাখলে ॥ ঘরের 
চাল (€ খড়ের ছাউীান ) উড়াবে না কালবৈশাখী । এ রশীতাঁটি এখন মানেন 
গ্রামের অনেক মানুষই ॥। অনেক ব্রাহ্মণ পাঁরবারও এদন ঘরের ঈশান কোণে 
'গধজে দেন শেওড়া ভাল । 

১৩ বৈশাখ বড়ো পাঁবিন্র দিন ভোম সমাজে ॥ বীরভুমের অজয় নদীর দাঁক্ষিণে 
আছে ইচাই ঘোষের দেউল ॥ দেউলের ?িনকটেই আছে “লাউসেনতলা” । সেখানের 
এক প্রাচীন পুকুরের নাম “লাউসেন কুণ্ড” ॥ প্রকাণ্ড সেই পুকুর নিয়ে গ্প 
আছে প্রচুর । এাঁদন এ পুকুরে ডোমেরা তর্পণ করেন কালবীরের নামে । 
জমাটী উৎসব হয় । জমাট উৎসব হোত মোদনশপ-রের জাড়া গ্রামেও । এখনও 
তেমন ব্যান্ত বেচে আছেন, যান বাল্যে দেখেছেন সেই উৎসব । দূর দুরাস্তরের 

'ডোমেরা সপারবারে আসতেন জাড়ায় । সারাদন ধরে চলতো নাচ গান আনন্দ । 
খাওয়া দাওয়া চলতো মাংস ভাত । খছুড় পেতেন যেকোনা আগভ্তক নাচগান 
চিলতো সারারাত । যৃ্ধের সাজ পরে আভিনয় দেখাতেন ডোম ছোকরারা । 
তখন পুজ্জো হতো দুদন ধরে । কখনো-সখনো ধর্মমঙ্গল গান গ্রাওয়াতেন দল 
আ'নয়ে। এখন পুজো হয় নামমান্ত ।॥ ডোমেদের এখন করুণ অবস্থা ॥ এখন 
হৈহুলোড় কমে গেছে একেবারেই । এখন পুজোর লোক আসেন না। কেউ 
কেউ আসেন দূর থেকে, সে শুধহ চর্মরোগের ওষুধ নিতে ।৯ 

ডোমদের দ্রাবী, কালুবীর তাঁদের পূর্বপুরুষ ॥ তান ছাপোষা মানুষ, 1কক্তু 
বীরযোদ্ধা ॥ তান তারম্দাজ ও দেশপ্রোমক ॥ ডোম সমাজের শ্রেষ্ঠ বীর তান । 


৯. জাড়া গ্রামনিবাসিনা শ্রীমতী শাক্তবালা ঘোষ প্রমূখ গ্রামবুদ্ধাদের বন্তব্য । সাক্ষাৎকার 
9, ৯, ৯৯৭৮ । এসময় উপশ্ছিত ছিলেন পৃজারণ ও শ্ছানীয় ডোম বৃঞ্খবৃষ্ধারা | 
গছলেন গবেষক রোহনণী মঙ্গল, জগদীশ রানা এম, এ. কাণ্চন সরকার 'ব, এড, 
হরপ্রসাদ পরার এম এ.--চার শিক্ষক । 


৬ রাছের পওবপ্রহষ পুজা 


অম্টাদশ শতকে রচিত হয়েছিল কিছু ধম“মঙ্গল কাব্য । ধমণ্ঠাকুরের পুজো 
মাহাত্ম্য নিয়ে যেসব কাব্য । সে-কাব্যের একটি খ্যাত চারন্র ডোম সোনক 
কালু । লাউসেন সে-কাব্যের নায়ক ॥। তান গেছেন হাকম্দ তপস্যাক । 
কালকে দমে গেছেন রাজ্যরক্ষার দাঁক্সিত্ব ॥ খলনায়ক মহামদ ॥ সে রাজ্য আক্রমণ 
করলে লাউসেন অন-পাশ্ছিত জেনে ॥ কালুর পত্বী লখাই স্নানকালে দেখলেন 
সৈন্যসজ্জা ॥ ছুটে এসে যুস্ধে যেতে বললেন স্বামীকে ॥ িম্ভু কাল তখন 
মদে আচ্ছন্ন । বহু কথার পর যুদ্ধে গেলেন কালপূত্র শাখা । মহামদকে 
হাঁরয়ে দিলেন তৎক্ষণাৎ । সানন্দেই 1ফরাছিলেন বাঁড় ॥। পথে জলপান করতে 
নামলেন নদীতে । অতাঁক্তে তাঁকে হত্যা করল মহামদের গৃগুচর । খবর 
শুনে ক্ষীঞ্ধ হলেন কালুবীর ॥ মহামদকে তান সম্পৃণ* হারিয়ে ?দয়ে দ্র করে 
দিলেন দেশ থেকে । হ্ছানীয় ভোমরা ধমণমঙ্গল কাব্য জানেন না । তবে তাঁদের 
মুখের কাহনীর সাথে যোগ পাই কাব্যের কালহবীরের কথায় ॥ এদেশে যে 
ডোমরা একসমক্ন সৈন্যসজ্জা করতেন, তাঁরা ষে বীর জাতি, একথা জানেন পাঁণ্ডত 
মান্লেই । “আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে” ছড়াট বহন করছে তারই 
প্রাচীন সাক্ষ্য । 'িবঞ্ুপুর-আম্বকানগর-শ্যামল্শ্দরপ-র-কহীচক্লাকোল-সিমলাপাল 
প্রভীত স্থানের জমিদার বা রাজাদের সৈন্যাবভাগে বহু ডোম সৈন্যই প্রধান হয়ে 
উঠেছিলেন, এ তথ্যও পাই ছাতনার বত্মান মহারাজার কথাবার্তায় । সুতরাং 
ধম“মঙ্গলকাব্যের কালডোম এীতিহাসক কাল-বীর হতে বাধা নেই কোথাও ॥ 
তবে কাল: নামক একজন বীর ডোম সৌনক বত'মান ছিলেন, তা অস্বীকার করা 
যাচ্ছে না কছুতে । কাল-বীর পুজো জাঁড়য়ে আছে সেই কালুবীরের সঙ্গেই ॥ 
ডঃ মাঁণকলাল 'সংহও বলেছেন £ “খুব সম্ভব মহাপদম নন্দের কালঙ্গ আভযষানের 
সময় (শ্রীঃ ৪থ শতান্দী ) এই অণুলের (রাঢ় ) লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে 
অস্ত-ধারণ কাঁরয়াছিল। আঁকুড়ে ডোমদের পকঝ্পুরুষ কালুবীর এই 
ধুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেন । সেই পহণ্যস্মাত আজও তাহারা শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্মরণ করেন ।৮২ 

ধম“মঙ্গলকাব্যের যে যোদ্ধা বরকালহ, তাঁর সঙ্গে লোকদেবতা কালহবীরের 
সম্পক“ থাকাটা আশ্চষ নয় ॥ তবে সাধারণ ডোম সমাজ ওৎস্ুক্য দেখান 'নি 
সে বিষয়ে । পাঁরিচয় করিয়ে দিলে, তারা দাবী করেন ধস-মঙ্গল কাবোই ছায়া 
ফেলেছেন তাঁদের পার্পুলষ কালুবীর ॥ তাঁরা বলেন, পুরুষে পরনষে তাঁরচ 


তাঁকে পূর্বপুরুষ বলেই জেনেছেন বাপভাকুর্দার মুখ থেকে । 


ই. রাঢ়ের জাতি ও কান্ট, ৬ম (৯১৩৮৮) পৃ ১৬৬ 
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কালববহাড় £ প্রসঙ্গত বলতে হয় কালুবাঁড় পুজোর কথাও ॥ এই নাগে 
গ্রাম্দেবা আছেন বাঁকুড়ার কিছ: গ্রামে । তাঁর খুব বিখ্যাত থান বাঁকূড়ার ছাম্দার 
ও অযোধ্যা গ্রামে । বাঁকূড়া-সোনামহখাঁবরধধমান বাসে ছান্দারে যাওয়া বায় । 
অযোধ্যা গ্রামে যাওয়া যান বিষ্ণুপুর রামসাগর থেকে অহল্যাবাই রোড 1দয়ে ॥ দুই 
স্থানেই তাঁর পুজো হয় দশহরায় ও মনসা পুজোর দিনে, মনসার সঙ্গেই, মনসার 
মন্ত্রেই । কেউ কেউ একে আঁশ্বিত করেছেন মানহষ পুজোর সঙ্গে । ডঃ মাণিকলাল 
সংহ বলেছেন £ “কাল.বুধড় খুব সম্ভব রাঢ়ের বীরযোদ্ধা কালুবীরের সহধারমনী 
ছিলেন । সর্প বিদ্যায় পারদাশ“নী এই সিম্ধারমণশ কালুবুড় মৃত্যুর পর সর্প 
দেবীতে পরিণত হইয়াছেন ।.*."রাঢ়ের আঁকড়ে ডোমগণ তাঁহাদের স্বজাতীয় 
িম্ধারমণন কালুবুঁড় কাণ্টের প্রবর্তক ।”১ ধক ভীল্লাঁথত কালবুড়ি নামী 
দুস্হানের দুই দেবীর সম্পরকে মেলোন তেমন কোনো প্রবাদ । ধম“মঙ্গলকাব্যে 
কাল; ডোমের পত্বীর নাম লখাই ডোমান, কালবুঁড় নয় ॥ তবে ?তাঁন বীরাঙ্গনা, 
বীররমণশ আানিশ্চিত । গতাঁনই স্বামীকে যুদ্ধে যেতে বলেছেন মহামদের 
বিরুদ্ধে | স্বামী না যেতে, যেতে বলেছেন প্‌দত্রকে । রাজি হয় গন পুত্র ॥ লখাই 
ধিক্কার দেন তাঁকে ৪ “মোর দুস্ধ খেয়ে বেটা রণে ভীত হালি । তু বেটা 
তখাঁন কেনে হয়ে না মারীল।” আশ্চব* নয় গি 2 স্বামন পত্রের ব্যবহারে 
কাঁদতে বসলেন তান । বিষয়টি বুঝলেন তাঁর পূত্রবধ ময়রা ॥ ময়্‌রা 
স্বামী শাকাকে ভৎসঁনা করলেন £ “তুমি কৈলে কি । দেশের 'বপাত্ত এই 
*বশুরের সেই ॥ শাশুড়ি বিকল কাঁদে শত্রু দেশ লেই ॥ মহাগুরু বচন রাজার 
নুন খেলে । পাতক সয় কেন কর বুক হেলে ॥ জগতে জাগাবে ষশ যাঁদ জিন 
যেয়ে । মরত মহক্ম্দ পাবে মনীন্তপদ পেয়ে ॥৮ উপযুক্ত শাশু$ড়র উপধনন্ত 
পহভ্রবধ্‌ ময়ংরা । বীরাঙ্গনা তাঁদের বলবো না তো বলবো কাদের £ ভোম জাতি 
1ভিন্ননামেই এদের জানেন। সমগ্র গবঞুপুর অঞ্চলে কালুব্াঁড়, লখাই নয় । 
এ 'নয়ে গ্প আছে নানাবধ । লখাই মায়া জানতেন । তাঁর দাদমা ছিলেন 
কামরূপ কামাখ্যার় সম্ধা ॥। লোকে তাঁকে বলতো “ডাঁকনী” ॥ লখাই 
মায়াবিদ্যা ( অলৌকিক 'বদ্যা ) ?শখোছিলেন তাঁরই কাছে । সেকালে ?সম্ধারমণন 
মাত্ই পুজো পেতেন ভাীতসম্ত্রস্ত মানৃষের কাছে ॥। এখনো গ্রামের সাধারণ 
মানব জন ভাইনদ ও গুণখণ রমণখরদদের সমশহ করে চলেন পারিবারিক অকল্যাণের 
ভয়ে । বৌদ্ধদের ইতিহাসেও তেমন সম্ধাদের বহুমানতা ছিল । এ সব থেকে 
মনে হচ্ছে কাল্নব্যাড়র পজোও এসেছে এমান এক অবস্থা থেকে । তান ক্রমে 


৯. ক্াড়ের জাতি ও কাটি, ১ম (১৩৮৬) গা, ৯৬৬৮, ৯১৬৯ 


১১ রাড়ের পঃবপহরহষ প্5জা 


পর্যবাসত হয়েছেন সর্পাবদ্যার আধিশ্বরণ থেকে সর্পদেবীতে ॥। পরবর্তীকালে 
তাঁর মধ্যে মিশেছে আরো নানা লোকাবশবাস স্বাভাবিকভাবেই । 

সুতরাং কালুবীর বা কাল:বাঁড় উপাসনায় বীরপূরুষ বা বুরনারী পূজোয় 
আ'দম লক্ষণ বড়ো রহস্যাবত ॥। তাহলেও তাকে অস্বীকার করা যায় না॥ 


কুড় খা! 


মোঁদনীপহর জেলার ছোটো গ্রাম ঘোলা । রামকৃষ্দেবের জন্মভূমি কামারপ:কুর 
থেকে বাসে রামজীবনপুর কিংবা শ্রীনগর । সেখান থেকে হাঁটাপথে ঘোলা । 
চারাঁদকে সব প্রাচীন সংস্কীতির লোকালর । উত্তরে হুগলী জেলার সীমান্তে 
গবথ্যাত গড়মান্দারণ ॥ এখন তা এক বরাট ধ্বংসস্ভ্‌প । সেখানে গাজীসাহেবদের 
বড় আস্তানা ও ছোটো আস্তানার মতো প্রাচশন সমাধ । এখনো সেখানে 
দেখার আছে অনেক কিছুই । দাঁক্ষণে সারিবদ্ধ সব প্রাচন গ্রাম রামজীবনপররঃ 
মীনগর, পরমানম্দপুর, তাতারপুর ৷ প্রাচশন মান্দরঃ মাম্দর ভাস্কর্য গ্রাম্য 
দেবদেবী নিয়ে এদের এখনো তেমনি গৌরব । পরমানন্দপুরে আছেন রাঁঙ্কন+, 
তাতারপুরে বিশালাক্ষী, শ্রীনগরে রাধাগোবন্দজীউ । সেইসব সাংস্কীতিক 
পারমম্ডলে ঘোলা গ্রামও বত্মান, তার ততোঁধক 'বাচত্র গ্রামদেবতা কুড়ু 
খাঁকে নয়ে। নামে পুজোরীত ও লোকাঁবশবাসে যান আশ্চর্য করেন 
আমাদের ॥ ৃ রর 
বেশ বাঁধ, গ্রাম । প্রধান &1ট পাড়া । প্রধান বাসিন্দা সদণোপ আর বাগাঁদ । 
গ্রামে থান আছে নানা দেবদেবীর । যেমন মনা, শীতিলা, কাল+, রাধাগোঁবন্দ 
প্রভাতি । প্রচলিত 'বশ্বাসে এরা সব 1হম্দুর দেবদেবী । বোশেখে হয় শীতলা 
পূজো । রাধাগোঁবশ্দের নামষজ্ঞ মহোৎসব হয় আষাটে । শ্রাবণে হয় বাউারদের 
মনসাপুজো ॥। কাল, সরস্বতী, লক্ষী ইত্যাঁদর পুজো তো আছেই। 
এ-সবের সঙ্গে আছে কুড় খাঁর পুজোবাষকৰ তা হয় মকর সংক্রাম্তিতে । 
গ্রামের মাঝখানে কংড়ুখাঁর থান । সোঁট মণ্ডলদের বাঁড়র পাশেই, গ্রামের 
মধ্যে একফাি রাস্তার ওপর ॥ থানে দুটি শেওড়া গাছ । সামান্য একটু 
জাঁম তাঁর এলাকা । সামান্য একটু উশ্চু স্থান । তাতে &টি ধাপ ।॥ সবেণচ্চ 
ধাপে আছেন কংড়য খাঁ । তাঁর প্রতীক হলো পোড়ামাঁটর ঘোড়া । থানের 
একেবারে দাক্ষণে আছে একাট লাগাম আঁটা ছটম্ত ঘোড়া ॥ উচ্চতায় চার ফুট ॥ 
আর ২০ট ঘোড়া আছে দু তিন ফুটের। তবে গণনাতীত ঘোড়া আছে 


কুড়ু খা ২৯ 


থানের চারাদকেই ॥ সেগহীঁল এখন থানে রাখা যাচ্ছে না । তাই রাখা হয়েছে 
পাশের একাঁট পোড়ো ঘরে । ছেলেরা কছু তুলে 'দয়েছে গাছের ডালে ॥ 
1কম্তু লক্ষণয় যে, থানে হাতি নেই একটিও ॥। এদেশে খুব কমই গ্রামদেবদেবী 
আছেন, যাঁদের প্রতশকে হাতি থাকে না। 

কুড় খাঁর 'নত্যপুজ্ো । গনত্যপৃজো করেন “হড়” পদবশর ব্রাক্ষণেরা ।৯ 
তাঁরা পাশের গ্রাম নারার়ণপুরের আধবাসশ ॥ কিন্তু বাঁধকীতে পুজো করেন 
জাড়া গ্রামের “মঙ্গল” পদবীর ব্রাঙ্ষণেরা । রাটঢখ ব্রাহ্গণ বলেই এদের দাবী ।২ 
এদেশের সকল উচ্চ পদবীর ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই এদের বৈবাহক আদানপ্রদান ॥ 

কুড়ু খাঁ গ্রামদেবতা । সব“সাধারণের দেবতা তান । পুজো দতে আসেন 
1হন্দু মুসলমান সকলেই । ঘোলায়্ প্রতিটি ঘর এ*্র পুজার । বাঁষকিতে 
আসেন দুরদুরাভ্তের লোকজন ॥ মানাঁসক করেন তাঁরাও ॥ তবে পুজো 1দতে 
শুনানি কোনো সাঁওতালকে ॥ নকটে সাঁওতাল সম্প্রদায় না-থাকাটাও তার 
কারণ ॥। কড়ু খাঁর পৃজো-মন্তর আছে । সত্যনারায়ণের ধ্যানে ?তাঁন পতীঁজত $ 
এগ ধায়েৎ সত্যং গুণাতীতং গহণন্রপ্ন সমান্বিতম । লোকনাথং 'ত্রলোকেশং- 
পণতাম্বরং হাঁরম: ॥” সঙ্গত সব কারণে, এখন পুজোআজা কমছে দে-দেবতার ॥ 
কুড়; খাঁর পুজোতেও তার প্রভাব পড়েছে । এখন যাত্রী না-এলে পুজো হয় না 
তাঁর ॥ তবে সংক্রাতিতে পুজো হবেই । ?দনের প্রথম দিকেই পুজো । নৈবেদ্য 
লাগে আলোচাল, রস্ভা ও পাটিগুড়॥ মানাীসক থাকলে লোকে দেন তার সঙ্গে 
?সাল্বর উপকরণ ও মাটির ঘোড়া । পোঁষ সংক্রাকম্ততে তাঁর বাঁষকী পুজো । 
পরব জমে ওঠে এাঁদন॥ লোক আসেন নানা গ্রাম থেকে । পজাথ+রা 
ভখড় করেন প্রায় সকাল থেকেই ॥। রাঢ়ের সর্বত্র এাঁদন তুধু-ভাসানের উৎসব । 
তুৰু খোলা বা তুষু মত এদন ভাসানো হয় গান করে, নাচ করে, কখনো বা 
বাজনা বাজিয়ে । দলে দলে আসেন ব্রাতনীরা কুড়্‌ খাঁর থানের পাশে প্পাবদা, 
পুক্‌রে ॥ নানা বয়েসী নারঈর জমায়েৎ ঘটে থানের চারাদকে ॥ জাড়ার “মঙ্গল, 
পদবীর ব্রাঙ্গণ পুজোয় বসেন সকাল সকাল ॥ “মকর ভোগ” হয় ঠাকুরের ॥ 
কাঁচা দুধে আলোচালের গুশড়ঃ আখকাঁচ, ফলকযাচ মিশিয়ে তৈরি হয় গামলা 
গামলা মকর ভোগ । গুড়ের 'সিন্ষি হয় বড় বড় সব পাল্রে। গ্রামবাস বলেন, 
ণকছাুদন আগেও সাল হতো চার পাঁচ মণ গুড়ের । এখনো হর এক কৃইপ্টল 
গড়ের সাল । গুড় দেন গ্রামের প্রাতটি পাঁরবারই । এজন্যে দরকার হয় না 


২». শ্রীসত/কিংকর হড় 0৩৪), শ্রশরামকৃক হড় (২৯)--সক্ষাৎকার ১০. ৪. ৯৯৮০ 
হ. শ্রশরসগ্গাত মণ্ডল ৫৭) 
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মানীসকের । মানাসকশ ভক্তরা দেন পাকাসাম্ ॥ সেকালে ছিল এ 'নয়ে 
চমৎকার এক রীতি । রোগ সেরেছে যাঁর, তানি দেবেন তেমন সাল” যতটা 
?তাঁন পারবেন বইতে । তা'?তারশ বা পণ্াশ কোঁজও হতে পারে । পুজোর 
শেষে,মকর ভোগ বা গসাল্ন দেওয়া হর উপাস্থিত সকলকে ॥ 

ঘোলা অণুলের মান:ষের গভঈর বিশ্বাস কূড় খাঁর ওপরে ॥ যেন অস্ধাবশ্বাস। 
লোকে বলেন, তাঁর নামেই আছে মাহাত্ম্য । শুধু নামটা স্মরণ করলেই সাফল্য 
িনীশচিত । ক্ষেপারোগ বা মাথাগরম সেরে যায় তাঁর ওষুধে ॥ বহানা-পেচ্ছাব 
( শয্যামূত্ত ) উপশমের জন্যেই ?তান প্রসিদ্ধ । গরুবাছরের পা ভেঙে গেলে, 
হাড় সরে গেলে তাঁর থানের মাটি লাগাতে হয় ক্ষতস্থানে । পশহদের নানা 
রোগেও লোকে মানীসক করেন তাঁকে । সাংসারক শাস্তর জন্যে মানীঁসক 
করেন 'সাম্ব ॥ গভ“বতশরা তাঁর কবচ পরেন গভ-স্ছ সম্তভানকে রক্ষা করার জন্যে ॥ 
ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রথম সন্তান মারা গেলে; কবচ নিতে হয় ন-মাসেই । শ্রসব যন্ত্রণা 
উঠলেই খুলে দিতে হয় সে কবচ॥। নবজাতকের বানায় রাখতে হয় সেটি । 
পরে সোঁট পাঁরয়ে দিতে হয় তার গলার । তার গলায় সোঁট থাকবে এক 
বছর পর্যস্ত । লোকের 'বশ্বাস, এ হলো রক্ষা কবচ, যম লাগবে না, ভূত 


লাগবে না। 
গ্রামের প্রধান জাত সদগোপ £ তশরা কুড়্যখাঁকে মানেন পাঁরবারক 


দেবতা বলে । তাঁদের 'ব*বাস, রান্রে 'তাঁন পাহারা দেন তাঁদের বাঁড়গদীল । 
এজন্যে নষেধ আছে সদগোপদের সদরে দরজা বসানোর ॥ তাঁদের দাবী, এ 
প্-স্ত চুরি হয়াঁন তাঁদের পাড়ায় । এ নিয়ে গজ্প আছে নানাবিধ ॥ চোরকে অন্ধ 


করে বাঁসম্ে রাখা, বাগালবেশে কূড় খাঁর গর চরানো--এমান সব গজ্প । 
কে এই কুড়ু. খাঁ 8 কেউ বলেন পীর, কেউ বলেন জনৈক মুসলমান সৈন্য । 


থানটা একটা সমাধ-ক্ষেত্র । সেই পরের কিংবা সৈন্যের সমাধি ॥। পাঁণ্ডতেরা 
এগিয়ে এসে বলবেন, ভাষাতত্বের 'কছ তথ্য ॥ সংস্কৃত কুল্য, প্রাকৃত কুডা, 
প্রাচীন বাংলা কুড়, আদরার্ে উ, কুড়। কুল্য মানে সংকুলজাত বা সাধ-- 
পুরুষ ॥ খাঁ বা খান উপাধি 'বশেষ । এ উপাধি দেবার চল্‌ ছিল পাঠান- 
রাজাদের সময়ে । শহম্দ্ু মসৃলমান, যে কেউ পেতে পারতেন । হিশ্দ যাঁরা, 
সেনাপাঁত হতেন গোৌড়দরবারে, তাঁদের খাঁ বলা হয়েছে । কিম্ত জনাহতকর 
কাজ করলেও খাঁ উপাধ পেতেন সে সময়ে অনেকে ।৯ খাঁ খেতাব ছিল মোগল 
আমলেও । অথাৎ কুড়ুখাঁকে ভশরা বলতে চান জনৈক সাধ: ব্যক্ত, বান হ্দু- 


১, পণ্জদশ শতকে বর্ধমান কুলীনপ্রামের কবি মালাধর বস্হও গোঁড়েনবরের কাছে খা” 
উপাধি পেয়েছিলেন- গোৌঁড়েবর নাম দলা গৃণরজে খান' । 


পট বড়া ৩৬ 


সন্যাসী বা মুসলমান ফাঁকর ॥ অলৌকিক শান্তর আধকারণ ছিলেন তান । সমাজে 
প্রতিষ্ঠা পেয়োছিলেন লোকাঁহতৈষী বলেই ॥ তাঁর মৃত্যুর পর, লোকে পৃস্পাঞ্জলি 
শদয়েছিলেন তাঁর সমাধির ওপর ॥। তাঁর কু'টিরাঁট ছিল বতমান থানে । দৈব- 
শাব*বাসীর দেশে, সেই ব্যান্তই ক্রমে ক্রমে পাঁরণত হয়েছেন দেবতায় । তবে তানি 
কোবরেজি যে করতেন তা স্প্ট লোকাবি*বাসে: ওষুধ গ্রহণে ॥ সেকালে কেন, 
একালেও পশহচিকৎসা, সম্তানাদ বিষয়ক নারশ 'চাঁকৎসায় এমন কোবরেজ বা 
হাতুড়ের অভাব নেই গ্রামে গঞ্জে । এবং সাধুসল্্যাসন, বিশেষ তান যাঁদ অলৌকিক 
শান্তধর হন, তাঁকে মানতো বা ভয় করতো চোর ডাকাতও । সম্ভবত সেকারণেই 
তাঁর পাড়ায় অথথ সদগ্োপদের পাড়ায় চুরি ডাকাতি হতো না কখনো । 

কুড়ঃখাঁর প্রধান মানত সাল । পুজোর মন্ত্রও সত্যনারায়ণের £॥ এ থেকে 
মুসাীলম ধমণ্ধারার সঙ্গেই তাঁকে সংযুক্ত করতে হয় ॥। সেকালে ঘোলা মাম্দারণ 
প্রভাত অণ্গলে গ্রাঁজ পীর ফাঁকরদের বসবাস ও যাতায়াতের সংবাদ ও এতহ্য 
আছে বাবধ । মুসলমান যুগ থেকেই এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এ অণ্লের 
সামাগ্রক সংস্কীতি ॥ মুসলমানের সত্যপীর হয়েছেন সত্যনারায়ণ । নারায়ণ 
মানে বিচ্ছু, । কুড়ুখাঁও তেমাঁন মুসলমান ফাঁকর থাকা স্বাভাবিক । 'হম্দুদের 
পরম শ্রদ্ধায় ?তাঁন হয়ে উঠেছেন 'হম্দুর পুজনশয় দেবতা ॥ গ্রামে মুসলমান 
না-থাকায় তানি পরে আর মিশতে পারেন নন মুসালম সংস্কাতির সঙ্গে । 
মুসলমান পীরের কবরস্থানে পুজো দেওয়ার রীতি আছে সারাদেশেই | রুপ- 
রাম চক্রবতশীর ধমণমঙ্গলে এমাঁন সব পার গাঁজজদের বন্দনা আছে £ “মাম্দারণ 
গাড়ে বান্দ পীর ইসমাইল । বাশ্দব বড়গাঁ গাঁজি রাসবাটি গাঁ । নিজবাটি বান্দব 
পেশ্ড়োর শহাঁভ খাঁ । শল্রপাণণর বন্দো দফর থা গাঁজ।.""পশর পাখাম্বর বন্দো 
আছে যতগীল ॥৮ শঁভ খাঁ পীরের বন্দনা করেছেন মুকুন্দ চক্রবর্তীও--পাজো- 
রায় বান্দয়া বারো শহীভ খাঁ পীরে ।” ঠিক শহভিখাঁর মতোই কংড়ুখাঁও ছিলেন 
মহসালম ফাঁকর ॥। সুতরাং কূড়দর্খা পুজো প্ব্পরুষ পজোর গনশ্চিত 
িনদর্শন । তবে কালে কালে তশর উপাসনায় মিশে গেছে নানা যাদ্ীবশবাস, 
এমন ?1ক সম্তান বিষয়ক উর্বরতাবাদও ॥ 


পটু, বুড়া 


গ্রাম পাঁরক্রমায় অবাক হচ্ছি ?দন দিন । বতই ঘুরাঁছ, ততই দেখাছ 1বাঁচন্র সব 
মানুষ, মানুষের সমাজ ও সংস্কাত । পুরোনো নতুন 'মালিরে মানব সভ্যতা 
সাঁত্য আভনব ॥ মোঁদনশপুর জেলায় শালবন থানার ছোট্র একটি গ্রাম গোদা- 


৩২ রাঢ়ের পনর্বপহরুফ প্দজা 


মোৌলশ। একান্তই সাঁওতাল পল্লী ॥ নিতাস্ত জনমজরের গ্রাম । কলকাতা রোভড- 
চন্দ্রকোণা-সারেঙ্গা গামী সরকারশ বাসে নামতে হবে গোয়ালতোড়ে । সেখান 
থেকে দক্ষিণে আট কি. মি. দ.রে গোদামোলাঁ । গ্রামদেবতার নাম “পুুবুড়া” ॥& 
“বুড়া” শব্দ তো শান মানৃষের ক্ষেত্রে । বড়া, সংস্কৃত বন্ধ শব্দের লৌকিক রুপ, 
মানে বয়স্ক ॥। তবে গ্রামজনেরা আদর করে শিশুদের ডাকেন বুড়া বা বুড়ন 
বলে । সেখানে কামনা লিয়ে থাকে, শিশুটি জীবত থাকবে, বুড়ো হবে 
একাদন । “পটু শম্দও শুনেোছি । তার মানে ছোটো বা ক্ষুদ্র ॥ গ্রামান্লে ছোটো 
ছেলেদের বলে পটু, পুট্যা, পঃটকা । বাচ্চা মেয়েকে বলে পাটি, পুটাকি । অন্তত 
গোয়ালতোড় :সারেঙ্গা ঝাড়গ্রাম রাইপুর 1সমলাপাল খাতড়া অণ্চলে এ সব শব্দের 
প্রচণ্ড চল-। এ"'ডাকাঁটও আদরের ॥ এ দেশে এক রকমের ছোটো মাছকেও বলে 
পট মাছ । কাতলা রুই 'মাঁড়ক প্রভাতি বড়ো মাছের আবকল আকারের ছোটো 
মাছ হলোতপহধট মাছ । অথাৎ পটু মানে ক্ষুদ্র, বুড়ো মানে বদ্ধ । গ্রামদেবতার 
নামাট এই দুই শব্দ লয়ে । আশ্চর্যই বটে ! 

গ্রামের এক বাঁশবাগানের মাঝে পূুুবুড়ার থান । কোনো মার্ত তাঁর নেই ॥ 
তাঁর প্রতীক আছে কয়েক হাজার নতুন পুরোনো আস্তভাঙা হাতি ঘোড়া । 
পাশ্চমাদকে মুখ করে তান বত“মান । পুজ্ঞো পান না প্রাতাদন ॥ পুজো পান 
সারা বছরে একাঁদন--৭ মাথ । পাশাপাশি আর সব গ্রামদেবতাদের পুজো ১, ২ বা 
৩ মাঘ । স্জনো এ দেবতার পুজোর দন ৭--মাঘ হতে পারে ॥ কিংবা সংস্কারও 
থাকতে পারে ৭ মাঘ নিয়ে ॥ 'কিম্ত জানা যায়ান সে রকম কিছু ॥ এ দন তশর 
সাড়ম্বরে পূজো অন্য সব দেবতার ঠিক বাষিকী পহজোর মতোই ॥ শুধু নামটি 
নয়, তাঁর নৈবেদ্যটিও ব্যাতিক্রম উদাহরণ ॥ তা হলো নুন (লবণ) এদেশে আর 
কোথাও কোনো দেবদেবীর পুজোর নৈবেদ্য নুন নয় । নুন ছাড়া আর ?কছন 
ভোগ দেওয়া চলে না তাঁকে 1 এবং মাম্ট, দুধ গুড়, নীষিদ্ধ সবই । কারণ জানেন 
না গ্রামবাসী বা প্‌জারশ কেউই ।॥ এক গ্রামবৃদ্ধ বলেছিলেন, 'তীন ওষুধ দিতেন 
ধা, তা নুন ছাড়া আর িছ:হ নয়॥। সব রোগেই তান দতেন নুনপড়া” ॥ 
পুজো করেন গ্রামেরই জনৈক সাঁওতাল, “সরেণ” তাঁর পদবী ।* পাুরুবানুক্রমে 
তাঁরাই করে আসছেন পুজো ।॥ তবে পুজ্জো দতে আসে গ্রামের সাঁওতাল ছাড়াও 
মাহাতো মাঝ বৈষ্ণব এবং অন্যান্য গ্রামের প্রায় সব জাতির লোক । « মাঘ 
মেলা বসে যায় দুপুর থেকেই ॥ দোকানপাট, আত্মীয় স্বজন, লোকজন, বিচিত্র 
সব নাচগান বাজনা, মুরগী লড়াই, সব মিলিয়ে গোদামোলাীর গ্রামজীবনের 





৬. শ্রীমঙগলাই সরেণ ডে) 


পহটুবুড়া ৩৩ 


চেহারা পাজ্টে যায় ভীষণভাবে । গ্রামের লোকসংখ্যা পাঁচশোর বোশ নয়, গক্তু 
সন্ধ্যায় গ্রামে ওঠে কলকল ধ্বান 

পুট্ুবুড়ার ওপরে গ্রামবাসীর ীব*বাস গভীর ॥ লোকের ধারণা, তানি গরু- 
বাছুরের রোগ সারান সব রকমের ॥ তাদের রোগে লোকে তাঁর নামে মান৫ঁসক 
করেন নুন (লবন )। সাল্পান, পেটটান, পেটফাঁপা, খুরের ঘা. চামড়ার ঘা, 
আরো সব 1বাঁচন্র রোগ হয় গরহর । তখন গরুর মালিক প:জারঈর বাড়তে হাজির 
হুন নিদ্ট ঠকছ প?রমাণ নুন নয়ে । পূজারী তা করে দেন মন্ত্রপুত । নদ 
1নয়মে তা খাওয়াতে বলেন রোগী-পশকে ॥ রোগ সারলে ঠাকুরের নানে দিতে 
হয্স আরো পাঁচ ?সকের (১২৫ পয়সার ) নুন । পুজোর দনে কাতারে কাতারে 
মানুষ থানে হাজির হন শালপাতার ডোংলায় নুন নিয়ে 1 পাহাড় জমে যায় 
নুনের । সারা বছরেও পজারশরা শেষ করতে পারেন নাসে নুন ।॥ বিক্লীকরে 
দেন আধকাংশটাই ॥ এ জাতশপ্ন নুন প্রদ্দানের উৎসব এদেশের আর কোথাও নেই ॥ 
"পুজোর কোনো মন্ত্র নেই ॥ পুজো চলছে ভান্ড ও বিশ্বাসের জোরে । নামে ও 
শূজাচারে এদেবতার আভনবত্ব বড় প্রকট ॥ 

পজাবশরা দাবী কবেন পঞ্ট্রুবডা তাদের পুবপুরুষ ॥ জনশ্রুুতও সমর্থন 
করে তাকে ॥। বতর্মান যে পজার+, তাঁর মতে, পহুট্রবূড়া তাঁর উধর্ব পক্ষে দশম- 
পুরষ | পুটুর চার ছেলে, একজনের নাস বদ্যা ॥& [বদ্যার »ংশধরেরা ছড়িয়ে 
আছেন নানাস্ানেই । বদ্যার দুই ছেলেঃ ছোটছেলে লু । পুজার বলেন, 
তাঁরা সেই লুদ্‌ব বংশধর ॥ অস্তত ৯ বছরে একপুবুষ ধরলে পুটুর জীবৎকাল 
দাঁড়ায় অন্তত ২৫০ বছর আগে । অথাৎ অন্ডাদশ শতাদ্দীর মাঝামাঝ জীবত 
ছিলেন পুটু । গ্রামবাসী একজোটে বলেন, নিতান্ত গ্রামের মানুষ পহটু, গরূচরা- 
নোই ?ছল তাঁর পেশা । তবে তার বুদ্ধ 1ছল প্রখর ॥ সরে যাওয়া হাড় বাঁসয়ে 
দতে পারতেন কৌশলে । জানতেন তুকতাক ঝাড়ফধকও । পল্লশগ্রামের লোকা- 
য়ত গব*বাসে এখনো সগোৌরবে 1বদ্যমান নানা যাদ্যাবদ্যা । ধুলোপড়া, বাঁলপড়া, 
জলপড়া, তেলপড়া, শষেপিড়া, হলনুদপড়ার মতোই নুনপড়া । পেটের নানা 
ব্যথাক্্, পেট ফাঁপায়? ীকংবা গ্রহণন-রোগে সেকালে দেওয়া হতো নুনপড়া । মুখে 
জল উঠলেও তা দেওয়ার চল আছে ॥। নুনপড়ারও 'নগ্নম আছে শঝাঁচত্র । পু 
বুড়া এসব কাজে ছিলেন বড়ো ওস্তাদ। তাঁর তেলপড়া ও হল:দপড়া ছিল 
চম“রোগের সবচেয়ে বড় ওষুধ । জাবৎকালে পটুবুড়া এসব করে সম্মান পেয়ে- 
শছলেন খুব । মৃত্যুর পরে তার জন্য 'তাঁন পজত হয়েছেন দেবতারপে । 

সাঁওতালেরা জাহের থানে পৃজোকরেন পৃবপ্ছিরূষের ॥ 1তাঁন বাঁ গ্রামস্রন্টা 
হন, তাহলে তাঁর পুজো অবধারত ॥ এ জন্যে তাদের পুজোর পৃবপিরুষের জন্য 


৩ 


৩৪ বারের পঃবপিহন্ষ পজা 


1নাদ্ট আছে একট করে খস্ড় । পুটুবুড়া লোকএীতহ্য অন-সারে গ্রাম-ব্রচ্টাও | 
সুতরাং গ্রামদেবতা পুইুবৃড়ার পুজোয় মানুষ পুজোরই জড় বত“মান ॥ 


মাঝিবুড়। 


“বুড়া” আঁস্তক আর এক সশাওতালন দেবতা হলেন মাঝবূড়া । ?তাঁন দবরাজ- 
পুর গ্রামের সাওতালন দেবতা । বশকুড়া জেলার ীসমলাপাল থানার এটি একাট 
কহৎ গ্রাম । গকম্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা বড়ো করুণ ॥ গ্রদ্সকালে একাট মাত্র বাস 
যাতায়াত করে বশকুড়া থেকে । দূরত্ব প্রায় ৩১ মাইল । বশকুড়া থেকে দক্ষিণে 
বক্রমপুর মোড়ে নামতে হয় ॥ তারপর সে-বাসাঁট না-পেলে, হেশ্টে যেতে হবে € 
মাইল ॥ এ গ্রামে পাড়া অনেকগহীল | পাড়ার্ন পাড়াপ্ আছেন নানা নামের সব 
গ্রামদেবদেবশ । পাও্াঁড়, সন্বযাস্নী, মনসা, ভৈরব, উড়্যাঃ খট্রা, মনসারাম আছেন 
গ্রামের মধ্যেই ॥ একটু দূরেই আছেন বনদেবী উখড়াকু*ও?র 1২ গ্রাম থেকে 
পাঁশ্চমাঁদকে একটু দূরেই হাতিবাঁড়-রায়বশধে আছেন বলদ্যাবুঁড় ॥ বহৎ গ্রামের 
মাঝখানে একটা বড় রাস্তা । এখানে তাকে বলে “কলি” । প্রাচীন মধ্যযহগের 
বাংলা সাহত্যে-__বৈষ্ণব কাঁবতায় কুলে শব্দের ব্যবহার আছে । এই কুলির 
পরব দিকে আছে “মহস্তদের বাঁড়। তার পাশেই আছে বেশ গকছ নম 
ও শেওড়াগাছ । এই গাছগহীলর গনচে মাঝবূড়ার সুপ্রাচীন থান । তশার 
প্রতীক অসংখ্য হাতি ঘোড়া । সেগতীল থানের ?িতনাদকে আছে জডো হয়ে । 
দূর থেকে তা দেখলে মনে হবে উল্টানো রয়েছে একি ইংরাজী ইউ । 

সশাওতালদেরই চাকর মাঝবুড়া । তবে তশর পুজো দেন গ্রামের সকল 
সম্প্রদায় । কমণ্কার কুমোর রাছ্গণ বৈরাগশ গন্ধবাঁণক থেকে শঙখাড় ডোম মাল 
মাঝ প্রভৃতি সকলেই । গ্রামে শব আছেন । বোশেখ মাসে গাজন । মেলা বসে ছ- 
দিন ধরে ॥ চণ্ডী দ্গা সরস্বতী লক্ষন প্রভাতি পুজোপান যথা নিয়মেই । অন্যান 
লৌকিক দেবদেবীরাও পীজত হন সাড়ম্বরেই । কিন্ত মাঝবুড়ার পুজোর 
ঘাটত ঘটেনা কোনোঁদন ॥ তবে তশার দিনপুজোর বাঁধ নেই । পূজাথশী এলেই 
পূজো । বছরের চারটি দাগা (সুনাদিক্ট ) দিনে তশর পুজো হবেই । সে 
দনগহলো হলো “অম্ববতী” € অন্বুবাচী, ৭ আষাঢ় ), এখ্যান” (১ মাঘ ), 
শ্রশপন্তমশ ( সরস্বত পৃজোর দন ) এবং “শালই* পুজোর একাঁদন (সাধারণত 
তা মাঘের শেষে বা ফাগুনে হয় )। গ্রামেরই সশাওতালেরা তশর পুজো করেন । 
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মাঝবহড়া ৩ 


তশাদের পদবহ হশাসদা ॥। একসময় এদের ছিল রাজপ্রদনত্ত খেতাব “মাঝিমন্ডল*+। 
পুজোর সমক্প দেখলুম মাঝবুড়ার প্রধান ভোগ ছিল দুধ । সেটা তশার চাই-ই । 
তবে চষ্ড়ে গড় িন্ট ফলমহল দলেও আপণভ্ত করেন না পুজারশ । কেউ কেউ 
দেন চশদমালা ও মা1টর তৈরণ /হা।ত ঘোড়া । কেউ কেউ দেন 'ঘ-খিচু'ড়ির উপ- 
করণ-__চাল 1বাঁরকলাই হলুদ জিরে নুন তেজপাতা প্রতীতি । সকালেই তা 'দিয়ে 
আসতে হয় প্‌জারদর ঘরে | বাঁড়র মেয়েরা তা তৈর? করেন ॥ নামে নামে থালায় 
সাজান । এমন ক দিয়েও আসেন থানে ॥ এঁদন দেশপুজো ॥ তাই পুজোটা 
হয় বেশ জশখাকজমকেই-বাজনাবাজিয়ে, নাচ গান সহকারে ॥ বাঁল হন্ন পশাঙা ॥ 
কখনো কখনো পশঠা পড়ে দশ পনেরো1টও ॥ তবে পুজোর প্রারাভ্তক অন:- 
»ঠানাট আকর্ষণ করে উপাঁস্থত সকলকে ॥। সে হলো তশরছেশড়ার মহড়া । 
পুজারটদের বাড়তে রাঁক্ষত আছে সম্পুণ লোহার তৈরশ এক সেট তর ধনুক ॥ 
তার ?ছলাট পস্ত লোহার । পুজোর আগেই পুজার দেবতাকে স্মরণ 
করে হাতে নেন সেই তন7র ধনুকাঁট । তারপর তারট ছেশড়েন একাঁটি 1নাদ্টঁ 
গাছের 'দকে | 

শালুই পুজ্জো সশওতালদের একট পাঁবন্র অনন্ঠান । শালবনে যখন নতুন 
পাতা গজায়, তখনই হয় শালুই পুজো ॥ তাই এর সুরনাীদর্ন্ট দিনক্ষণ নেই । তবে 
এ-পুজো না-হলে সশওতালরা ব্যবহাব করেন না বনের কোনো নতুন পাতা ॥ 
মাঝবূড়ার পুজোর 'দনে থানে পেশতা হয় একাঁটি শালডাল ! চার ফাল করা 
হয় তার মাথাটা । যাতে ফশক করে বসানো হয় মাটির তৈরী একাঁটি ছোট নতুন 
খোলা । সেই খোলায় দেওয়া হয় নতুন পাতা । প্রাতি পুজোর শেষে [িবোদত 
হয় 1ঘ-খচুঁড় ও বাঁলর মুশ্ড । 

পূুজারীদের দাবী, মাঝবুড়া তাঁদের পৃবপহরুষ । বাঁদও এখন তান 
দেবতা, এক সময় তান ছিলেন এক 'শকারজশীব সশওতাল । 1তাঁন ছিলেন অস্ত্র- 
গুরহও | ইচ্ছুক দেশবাসীকে তিনি শিক্ষা দিতেন তাঁর-বিদ্যা । কোনো এক সময় 
থেকে তান পাঁরণাঁতি পেয়েছেন দেবতার, পুজো পেয়েগেছেন অণ্চলের মানষ- 
গলির । মাঝবুড়ার ওপরে গ্রামবাসীর 'বি*বাস অসাধারণ । তদের ধারণা, 
1তাঁন দান করেন সবশবধ মঙ্গল ॥ কলেরা বসভ্ত মহামারী হয় না তশর পুজো 
দলে । গ্রামবাসী দাবী করলেন, ১৯৮০ শ্রীঃ পর্যন্ত মাঁঝবুড়ার পাড়ায় কখনো 
ঘটোন এরকম রোগ ॥ আর ীকছু মানুষের ধারণা, তশর পুজো দলে হারায় না 
গ্াই-গার, রোগও হয়না তাদের । এমন1ক হারালেও সে-গর ফিরে আসে আপনা 
আপাঁন ॥ আমাদের দেশে 1শবের মাথায় দুধ ঢালার প্রচলন আছে । প্রথম গাই 
গবয়োলে তার দুধ তশাকে দিতেই হর ॥। "ঠিক তেমান দহবরাজপরবাসন+ও প্রথম 


৩৬ পাড়ের পহবণ্পঃরুষ পহঃজা 


দুধাঁট দেন মাবিবুড়ার মাথায় । দুবরাজপহ্র অণ্লটাই এখোনো ঘন জঙ্গলে 
আবৃত ॥ সেকালে এ অণ্চলের আদম আঁধবাসীরা জ।বন যাপন করতেন $শকারে 
অবলম্বন করেই ।॥ তাঁরা শিকারে যাবার আগেই তাই পুজো দিতেন মাঁঝি- 
বুড়ার । এখনো সগওতালেরা শিকারে যাবার আগে তশর পুজ্জো দেন কিংবা 
মানসক করেন । মার এখনো কোনো কোনো নতুন 'শিক্ষার্থ তীরছেশড়ার 
মহড়া দেন তর থানে এসেই । এসব ঘটনা স্মরণ করায় সেই আদম তার শিক্ষার 
অনভ্ঠানগীলর । একদা ১ মাঘে পাশ্চিমসীমান্তবাংলাব সবন্রই পালিত হতো 
1শকার উৎসব । এখনো এাঁদনাঁটিতে অণ্লবাসশরা মাংস খান যথেন্ট ভাবেই | বিরা- 
মারা” অনূজ্ঠানও পািলত হয় কোনো কোনো পল্লবীতে । সারা পল্লীর সবঘ্রই 
এ দন পায় মাংসের ভাগ । মল্লভূন্ঃ িখরভূম? তুংভূম এবং ধলভূমের প্রাতি রাজাই 
সেকালে শিকারে যেতেন ১ মাঘ । এ 'ানয়ে উৎসব হতো 'বঞুপপুরে ।- 
দঁবরাজপুরবাসীদের প্রায্স সকলেরই ধাদণা এবং পুজারী হসিদাদের দাব৭, 
মাঝবুূড়া সেই হাঁসিদাদেরই এক পূব্পুুষ । এদের বংশনামা আছে মুখে 
মুখে । তা থেকে পাই £ (১) মা?ঝবুড়া ৮ (২) ৯১ (৩) ৯০৪) দুগণবুড়া ০ 
(৫) গাঙ্গুবুড়া- (৬) ১. রজন ২. মদন ৩. টেটে ৪. গুরুচরণ । মদন ৮ 
জ্রানক (২য়) । জানব্দই বত্মান পূজারী । ১৯৮০ সালে তাঁর বয়স দিল ৩০ 
বছর ॥ অথনদত মাঝবুড়া বতমান পুজারশবৰ উধৰ্বপক্ষে আট পুরুষ আগেব 
ব্যক্তি । অর্থাৎ 1তাঁন জ্শীবত 1হলেন অন্তত ২০০ থেকে ২৫০ বছর আগে ॥। তা 
হলে 1তাঁনি অশস্টাদশ শতকের প্রথমে বা সপ্তদশ শতকের নাঝামাঝি বতমান 
ছিলেন । দুবরাজপ্ুব ছিল 1সমলাপাল রাজ-এসচেটের মধ্যে । এখানের জামি- 
ভূমির অনেক পুরোনো রেকডপতও আছে 'ীসমলাপালে । তা থেকে হিসাব 
রক্ষক (শ্রীরজনী কান্ত খাঁ, ৮০) দোৌঁখয়েছেন ১৭৪২ শ্রীঃ-এর কাছাকাছ মাঁঝি- 
বুড়া নামে এক ব্যন্ত এক সময় দুহাজার একর জমির সত্বাধিকারী ছিলেন । 
রাজা তাঁকেই খেতাব দেন “মাঝমণ্ডল” ॥ প্রাচীন তহশীলদারের মতে, মাঁঝবড়াই 
সেই মাঝমন্ডল উপাঁধ প্রাপ্ত প্রাসদ্ধ মানুষ ॥ এখোনো তাঁর লোক-হতৈষণা, 
দানধ্যান লোকে স্মরণ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে । পশু শিকার, তীববিদ্যা-শিক্ষাদান 
প্রভৃতি জাঁড়য়ে যে মাঝিবুড়ার সম্ধান পাই, তিনি তহশনীলদার কথিত- মাি- 
মণ্ডল পদৰাীধারন ব্যান্তাটর সঙ্গে আঁভন্ন হতে পারেন । সেকালে এবং একালেও 
সাঁওতালদের গ্রামপ্রধানকে “মাঝি” বলা হয় । সে-হসেবে বত'মান মাঝিবৃড়াও 


৯. সীমাস্তবাংলার শিকার উৎসব (১৯৭৮ বর্ধমান ডায়েরপ )৪ 'মাছর চৌধুরণ 
কাঁমল্যা। 


চাদরায় ৩৭ 


গ্রামপ্রধান বা তথাকাঁথত জামদার থাকতে পারেন ॥ তাই বর্তমান মাঝবুড়া 
পৃবর্পুরয পুজোর ানদশশন হওয়া অস্বাভাবিক নয় ॥ তবে কালে কালে ভন্ত 
বশবাসের নানা জের চেপেছে তাঁর উপাসনার মধ্যে । নানা অলোৌকিক ব*বাস 
যোগ হয়েছে প্রচালত ধারণার সঙ্গে । তাই তান হয়ে উচেছেন কলেরা বসন্ত 
মহামারশর প্রশমনকারা ।কংবা গরু বাছবের রোগ-অল্গুখ-উপশমকারন দেবতা । 
তাহলেও তাঁর মনুষ্য-রুগাট জনমানস থেকে বল:ুগ্ত হয়ে যারান ॥ 


চশধরায়। 


1বখ্যাত ব্যাক্রদের নয়ে সত্য মিথ্যা নানা কাহিন। প্রচার করেন ভন্ঙবা । 
মহাপুশুব ব্য ধমশ্রবন্তা কংবা নাধু এন্ব)াসাদেন ওপর এরকম কা।হত।। পাওরা 
ব' প্রত । চৈতন্য [নত্যানন্দ প্রম,«খের ওপর নানা অলোক গলপ স.স্ট হয়েছে 
কালেন কালে । শাক্ডশালনী ন।বযোদ্ধা* প্রজাবৎসল জাঁমদাব বা দাঁরদ্রসেবব প্রাজা- 
লাণ৭, তাঁদেব 1নয়েও কাঁহন। ।মলেছে নানাস্থানে । এককালে বাংলার বাধ- 
ভ্র"ইয়াদের [নিয়েও এবকম শ্রহ্র কা।5নী শোনা যেত অখণ্ড বাংলার স্থানে স্থানে । 
বাংলাদেণের 'বক্ুমপুরে বারভূ*ইয়াদের অন্যতন কেদাররায়েব মানুষ বাঁচানোর 
মসলোৌকক কাঁহন। জানে অনেকেই ॥। ভাওয়ালের খাজলগাজও অলো!কিক শার্ত- 
সম্পন্ন ছিলেন বলে শোনা বান । এই বারভূ"ইয়াদের আর একজন ছিলেন চাঁদরায় ॥ 
তাঁর মাহাত্ম্য নিয়েও অখণ্ড বঙ্গে কাহনী আছে অনেক | সে নয়ে স্মনতপুজোও 
আছে কোনো কোনো স্থানে ॥ সেই স্মৃতিই বহন করছে বেৌলয়াডা গ্রামের চাঁদরায় 
নামক গ্রামদেবতার পুজোমহোৎসব । 

“চাঁদরাগ” বললেই লোকে স্মরণ করেন ধমণ্াাকৃরকে ৷ পাঁশ্চিম বাংলার নানা 
স্থানেই চালিত আছে জাঁব পুজো । মেদিনীপুরের চদ্দ্রকোণা থানার বনপুরে 
1তাঁন প্াীঁজত হন সাড়ম্বরেই ॥ বারভুমের অনেকগ্ঠীল গ্রামেই তাঁর থান আছে । 
তেমন গ্রাম হলো ইলামবাজার থানার কুড়ীমঠা; লাভশপুর থানার দাঁড়কা ; নানুর- 
নানার উচকরণ ; 1ীসউড়ব থানার কা?লপর, খটঙ্গা, পূরম্দরপ:র, ভাশ্ডিরবন, 
লম্বোদরপহর £ খয়রাশোল থানার শিরা, বড়রা, ভাদুীলয়া ; বোলপুর থানার 
গোয়ালপাড়া এবং দুবরাজপুর থানা কভ্ডাং প্রভাতি । এসব স্থানেই ?তাঁন 
প্ীজত হন ধমণ্াকুরের ধ্যানে ও প:ুজোমন্তে । পুজো করেন ব্রাহ্ণপুরূতি ?কংবা 
“পাঁণ্ডত” উপা'ধির পহজারী ॥ কোথাও কোথাও তান ডোমদের নিজগ্বঠাকুর । 

?কম্ত বোঁলয়়াড়া গ্রামের চশদরায় ধমণ্ঠাকুর নন । বশাকুড়া জেলার ওদা থানার 
ছোট গ্রাম বোলয়াড়া, বশাকুড়া শহর থেকে গম্ধে*্বরী নদী পোঁরম্ে মাইল চারেক 


৩৮ রাছ়ের পঃবপপহর5ষ পঃজা 


পূবে। [ািকটেই রেলস্টেশন ভেদক্লাশোল ॥ সেখান থেকে হেশ্টে গ্রামে যেতে এক 
মাইল । গ্রামের একাদকে মাঝপাড়া । মাঁঝপাড়ায় চশদরায়ের সামায়ক লুগুপ্রায় 
থান ॥ অনেকাঁদন আগেই মাঝরা উঠে গেছেন প্‌বদেশে ॥ এখনও আছেন যে ক- 
হর, তশারাই পুজ্জো উৎসব করছেন চাঁদরায়ের । তদের বাঁড়র পাশেই গাছতলার 
বসানো হয় চশদরায়ের প্রতক ॥ পশচমুড়ার একট বড়ো হাতি, গলায় তার 
পৈতে»_ চশদরায়ের তাই হলো আসল প্রতীক । হাতর কাছে রাখা হয় আরো 
?কছু ছোটো ছোটো হাতি-ঘোড়া ॥। এখন পহজো তশাব প্রায় হয়না বললেই চলে । 
এখন প্রয়োজনে ষেকোনো ব্রাঙ্ষণকে ডেকে নমো নমো” করানো হয় । একসময় 
এর পুজো হতো বেশ ধৃমধাম করেই । বাজনা বাজতো । ভক্ত্যা নাচতেন । 
কাগুজে ঘোড়ার নাচও চলতো সারা সন্ধ্যে । সম্প্রাত পূজো করছেন পাশ্ববতঈ 
হ'রিণবালা গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যার ব্রা্ধণেরা ।৯ সেবাইতৎ ও উপাসক সারাগ্রামের 
মাঝ সম্প্রদায় । শোনা যায় একসময় চশদরায়ের পুজো করতেন মা?ঝরাই । 
ভায়াঁদ ঈববাদ থেকেই আরো পরে একসময় নয়োজিত হয়োছিল ব্রাহ্গণপা্‌জাবা ॥ 
তশর বাঁষকঈ পুজো শ্রাবণ সংকাঁক্তততে । আগের দন থেকেই অনজ্ঠান । 
আগের দন 7য-পুজো, তাকে বলে বাব । অথণৎ এঁদন শোভাযাত্রা সহকারে 
ঠাকুরের প্রতঈক কাঁধে নিয়ে সারাগ্রাম ঘোরা হয় । এবং শেষে বার আনা হয় 
গন্ধেশবরর জল থেকে ॥ সে অন্তত মাইল দঃয়েকের রাস্তা ॥ িকম্তু ক্লাঁম্ত নেই 
উৎফুল্ল জনতার । সংকাধন্তর দন সেই বাঁরতে আনহ্ঠাঁনক পুজো ॥। বার 
আনার সময় ভর হয় কয়েকজন মাঝ যুবকেব । পূুজ্জোর ?দনেও ভর হয় আর কারে 
ফারো ॥ ভর হলে তিন বা তাঁরা মাটিতে সজোরে হাত চাপড়ান । পুজোর ত্রুটি 
সস্পর্কে বলেন নানা কথা । মুদা ধরেন রোগনরা ॥ উপশমের উপায় বলে দেন 
1তাঁন ॥ পূজো চলে সম্ধ্যে থেকে গভীর রা5 পযন্ত ॥ 

তাঁর পুজোর মন্ত- বাংলা সংস্কৃত মেশা ॥ অনেকটাই ভুল শব্দে ভরা ॥ 

উচ্চারণেও অনেক ভরাট 1 সে মন্ত্রটি হলো 

১. ধ্যান £ ও চাদরায়ং নমন্তুতে । চাঁদরায়ং সমাপন্নং ষদকী1ত সমাভূতে ॥ 
যদানাত্জং সদাপ্রাজ্ঞং চাঁদরাযরং সমাস্ছতং | যদাক্ুন্বা সমাভুতা তব 
কীর্ত 'বসাঁজত ॥ 

২. ফুল বা নৈবেদ্য ধরে তিনবার £ ইদং অঘণযং সমাভুক্ত চাঁদরায়ং সমাস্ৃতং ॥ 
ইদং ক্লিল্ন সমাভূতা ধশকটনীতি বমোহিতং । তব পদাদ্বূজ সদা 
ভাঁন্তহশীনং যদা নরং মন্ত্রহীনং  ক্ুপাহীনং চ মানবাং । তব পুজ্য 
বানম“তা চশদরায়ং নমস্তুতে । 


১. গেোবল্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, রতন বন্দ্যোপাধঠায় (১৯৭ সালে )। 


চাঁদরায় ৩৯ 


৩. স্তোত্রাবলী £ ইদং স্তোতং সমাম্তং চশদরায়ং নমস্তুতে ॥ ইদংস্তোত্রং 
সমায-ক্তাং ব্রাঙ্ষণস্য নন্দনসূতং। তব কাতধশ বং সবকম*- 
বাঁনমণতা । সমানতৎ মহাবাহং মহাবীষধং সমান্তোন্রং 1---তব চরণ- 
প্রসাদেন যশকনীতি সমাস্হতং । ব্রাহ্দণস্যনম্দন তুমি অজ্ঞান যে নর 
আম নজগহণে কুপাকর সর্বজনে | ব্রাহ্ষণসানদ্দনসতং নমঃ চাঁদরায়ং । 
ইত্যাঁদ ( মন্ত্রাট বৃহৎ । আমরা নিলহম মামান্য অংশ )। 

চাঁদরায় মা?গঝদের গিানজস্ব দেবতা । তাঁরাই তাঁর একমাত্র উপাসক ॥ তবে 
পাশাপাশি অনেক গ্রামের মানুষই তাঁর পুজো 1দতে এসেছেন । কিছু2দন আগে 
পরন্ত থানে একট চমৎকার অনভ্গান হতো, এখনো হচ্ছে । সে হলো কাত্রম 
যুদ্ধের । বে'লয়াড়া, ধগেড়া, মালাতোড়ঃ ভেদুয়াশোল, লোদনা, ভাদুলঃ সোনা- 
তাপল প্রভাত গ্রামের মাঝি যুবকেরা অংশ নেন এই কৃন্রম বৃদ্ধে। তাঁরা আসেন 
বুদ্ধের সাজপোশাক পরে, বর্শা-বলম-তলোয়ার হাতে । বনাদর্ট স্থান থেকে 
বাঁশ বাজে । ছুটে আসেন দই প্রাতিপক্ষ যোদ্ধা ভড় ঠেলে । তারপর ঠকাঠক- 
শব্দ । যুদ্ধ চলে । যুদ্ধ করতে করতে তাঁরা নত্কাস্ত হন থান থেকে ॥ প্রচণ্ড 
1ভড় হয় এই যুদ্ধানজ্ঠান দেখার । এ ানয়েও গজপ আছে 'কছু॥। একবার 
অযোধ্যার €(ওদা থানা ) রাজা (জাঁমদাার ) পালক চেপে যাচ্ছিলেন মালাতোড় ॥ 
চদরায়ের থানে যদ্ধানুভ্ঠান দেখে 'তাঁন করলেন কুৎাঁসত মন্তব্য-ঘত সব 
ছোটলোকদের মাতৃলামি”। ?িল্তহ তান আর পেশছতে পারলেন না মালাতোড়ে ॥ 
মাথা ঘহারয়ে একসময় পড়ে গেলেন পালাঁক থেকে ॥ ভৃত্যরা তা বুঝতে পারলেন ॥ 
তাঁরা গিয়ে পড়লেন চশদরায়ের থানে । রাজার চেতন হলো ॥ 'তাঁন ভুল বুঝতে 
পারলেন । সাড়ম্বরে পুজো দিলেন চশদরায়ের ॥ এখনো পুজো আসে অযোধ্বায় 
রাঙগবংশ থেকে ।॥ অবশ্যই এ-গল্প চশাদরায়কে জাগ্রত দেবতা 1হুসেবে প্রমাণ করার 
চেষ্টা । তেমান তশর নামে মন্ত্র উচ্চারণ, সেও তশাকে ব্রাক্ষণ্যতন্তে তুলবার 
আকাঙ্ক্ষা । কিন্তু চশদরায় সম্পরকে আর কোনো লোক-আকর্ষক সংস্কার নেই । 
কোনো রোগ শোক দ্‌রকরা কিংবা কৃষি, শস্য, সম্ভান লাভ চশদরায়ের মাহাত্ম্য 
জাঁড়ত হয়্ান কোনো দনই । 

এ সম্পকে" প্রাচীন মানুষেরা বলেন আর এক ?কংবদন্তী । তাঁরা বলেন চাঁদ- 
রায় দেবতা ছিলেন না কোনো কালেই । তান ছিলেন বদরপূুরহ্ষ বাঁরভ৭ইয়্াদের 
একজন ৷ বোলক্লাড়ায় যে 'বঙ্গভুষণ” উপাধর ব্রাহ্মণেরা আছেন, চশদরায়ই দিয়ে- 
ছিলেন তাঁদের সে উপাঁধ । বঙ্গভুষণদের বংশধরেরা এখনো আছেন এ-গ্রানে ॥ 
তাঁদের কৌলিক পদবী চট্যোপাধ্যায় ॥ চাঁদরায়ের ছিল একাঁট বরাট দল । একটা 
অসামান্য নৌবাহিন+ও তাঁর ছল ॥ একবার দেই নৌবাহনীর কয়েকজন 'বিপবস্ত 


৪০ রাড়ের পহব্্পহবহষ পহজা 


মাঝি এসোছিলেন এ-গ্রামে । সঙ্গে এনোছলেন বঙ্গভূষণ ব্রাহ্মণদেরও । চাঁদরায়ের 
ওপর মাঝদেরও শ্রদ্ধা জন্মোছল অগাধ । তাঁরা তশকে মানতেন দেবতা বলেই ॥ 
তশদের ?বপদের আশ্রয় ও সম্পদের বন্ধু ছিলেন চশদরায় ॥ তশাকে সাক্ষাৎ না 
পেয়ে মাঝিরা প্রতিটি সম্ধ্যায় তশর নামগান আরম্ভ করলেন খোল করতাল 
বাজিয়ে । এমাঁন করেই তশর প্রতঁক পূজিত হলো একসময় । ক্রমে ক্রমে তান 
উল্বীত হলেন দেবতায় ॥ তশার নামে বসলো হাতি ঘোড়া ॥। দেবতার মতোই তকে 
তন্ত্রে মন্তে শ্রদ্ধা ভন্তিততি পুজো আরস্ভ করলেন মাঝরা । 

এথেকেট বুঝতে পারি চশদরায় যথার্থই বীরপুরষ পজোব নিদর্শন । এ 
হলো আশ্রপ্র ও আহার দাতা মানুষের প্রতীক পুজো, গুণ মু্ধ ভন্তদের শ্রদ্ধা- 
গাল । কৃাত্রম যুদ্ধের কথা প্রসঙ্গে গ্রামবৃদ্ধেবা বললেন আর এক নতুন তথ্য ॥ 
চশদরায় হলেন বীর দেশপ্রোমক ।॥ 1তাঁন অধীনতা ত্বীকার করেন 'ন জাবনে। 
যুদ্ধ ভালবাসতেন । এবং যুদ্ধের কৌশল শেখাতেন মাঝদের 4 তশর অসামান্য 
রণকৌশলকে ভক্তরা চেয়োছলেন বছরে বছরে স্মরণ করতে । সে জন্যেই থানে 
কাঁত্রম যুদ্ধের মহডা হয় । অথাঁৎ চশদরায় উপাসনায় গ্রামদেবতার প্রচলিত সংস্কার 
নেই কোনো । বারপুরুষের প্রাত শ্রদ্ধা জ্রানানোই ছিল তার মল উদ্দেশ্য ॥ 
সেজন্যেই মাঝি ছাড়া, সাধারণ মানুষকে এ দেবতা আকর্বণ করতে পারেন?ন 
কোনো দন ॥ কালের গাঁতিকে তাঁর উপাসনা রখীতাট তাই উঠবার মুখে ॥ 


বাগরাই সিং 


শুরুগলয়া জেলার থানা শহর মানবা সার । শহর প্রুীলয়া থেকে তা প্রায় ৪৫ 
ণক.ম. দাক্ষণ-পূর্বে। এক সময় জৈন-সংস্কৃতির একাট ঝড় কেন্দ্র ছিল এট ॥ 
শবাভন্ব স্হানেই এমন অনেক জৈন তীর্থংকর মার্ত বর্তমান ॥ একসময় মান- 
বাজারের রাজা এবং তশর পরিবার এখানেই বসবাস করতেন। ১৯৩৩ থেকে ৩৮ খ্রীঃ 
পর্যস্ত মানবাজারই ছিল প্রাচীন মানভুমের সদর দপ্তর । এখন প্রায় সাড়ে ছ"হাজার 
লোকের বাস ॥। পাশেই বৃধপ-র* বুদ্ধে*বর শিবের জন্য বিখ্যাত ॥। এখানেও 
অনেক জৈন মার্ত আছে । আরো পাশাপাশি অনেক গ্রামেই এমন মত" প্রচুর 
1নলেছে ॥ যেমন পু্ন্া কিংবা পাকবিড়রায় । মার্তগ্ুীলর মধ্যে খষভনাথ, 
শম্ভূনাথ, মহাবীর, শ্রেক্াংষনাথ, চন্দুপ্রভ, পদ্সপ্রভ উল্লেখযোগ্য ॥ এছাড়াও 
মিলেছে যাঁক্ষণীঃ *মশানদেবী, এমাঁন আরো কিছ মর্ত। অনেক কবরস্হানও 
আছে ভূ"ইয়াদের । ডূংরি, দাড়াং মালভুমির দেশ এটি"। এদেশের শ্রেষ্ঠ জৈন 


বাগরাই সং ৪৯ 


মতালম্বীদের এটা ছিল প্রধান আশ্রন্স্থল ॥। ইংরেজ পাডত বেগলার এখানে 
এসোছিলেন ॥ এইসব অণ্লের মান্দর ও মহার্ত 1তাঁন পরণক্ষা করোছিলেন ৷ তানি 
তশর রচনায় ১৯1০ পাথরের মান্দরের উল্লেখ করে গেছেন ॥ বৃধপুরের মাম্দর- 
1টকে বেগলার দ্বাদশ-ন্রয়োদশ শতান্দীর স্টি বলে মনে করেন । মানবাজারের 
কাছেই আর একট পুরোনা গ্রাম জিতুজাঁড় । তার পাশে আছে পাথরের মন্দির 
ও মার্ত। অথণৎ এই অণুলাট প্রাচসন সংস্কাতির একটি পণঠস্হান ?ছল তা 
লহজেই অনহমেয় । 

মানবাজারের পুরাতন হাটতলা । তার পাশেই একটি ফশকা জায়গার আছেন 
প্রাচীন গ্রামদেবতা বাগরাই সিং ॥। কোনো মান্দর নেই । চালাও নেই । খোলা 
আকাশের নীচে একট ঝোপে তান বতমান । তশর প্রতীক গছ নতুন 
পুরোনো ভাঙা-চোরা হাতি ঘোড়া । থানের এলাকা খুব বডোও নয় । প্রাতাঁদন 
তশার পজোও হয় না। সপ্তাহে দুশদন তশর পুজো ॥ শান ও রাববার ধরে । 
তশার বাৎসারক পুজো পয়লা মাঘ স্হান্ীয় ভাষায় “এখানশদনে । পুজো করেন 
এখানেরই লোহার সমাজের ব্যান্ড !* পুজো দেন প্রার সব জা(তর লোকই । হাট- 
বার বলে তশর পূজ্জোয় ভশড়ও হয় প্রচশ্ড ॥ গাজার? বলেছেন, ভাক্তই দের 
পুজোর মন্ত্র । আর আছে গ:রুমন্ত্র তা কাউকে বলা চলে না। ফলে মম্ত 
জানা যাম়ীন এ দেবতার ॥। এবং মন্ত্র যে ক? আছে, এমন প্রমাণও মেলে না 
এখানে ॥ নৈবেদ্য নতাশুই সাধারণ ॥। যেমন আর সব দেবতাদের লাগে, তেমন 
আলোচালঃ সেদ্ধচালঃ ফলম:ল, তেল-সশ্দুর প্রভাতি । পাঠাও পড়ে তশর 
নামে । 'এখ্যানম্পুজো”য় বাল প্রচুরই হয় ॥ এসব ছেড়ে দলে এ-পুজোয় একাঁট 
প্রাচীন রীতি মানা হয় কঠিন ভাবে । ঠাকুরের পুজো একবার হলে, যেমন সোদন 
নতুন করে তশার পুজো করতে নেই, ভেমাঁন পুজো করে বাড়ী ফেরার সমস্ত 
ঠাকুরের দিকে আর পেছন ফিরে তাকাতে নেই ॥ এ 1ব*বাস বহুদিনের । এ নিয়ে 
গল্পও কম নেই । সে-গজ্প এদেবতার মানঃষ-্রপের সঙ্গে-যুক্ত | 

বাগরাই ছিলেন এ অণ্চলের একজন বীরযোদ্ধা ॥ তশর ছল অসম্ভব র্‌প। 
সে রূপে মজোন এমন নারশ ছিল কম ॥ একদা তশার রুপে আস্হর হয়েছিলেন 
মোড়লের বউ ॥ তাই তশার 'াবচার হয়োছিল শ্রামমোড়লের অধগনে । মোড়ল 
তশকে ধরে এনোছলেন এক হাজার বীর যোদ্ধা 'দুয়ে । মোড়লের নিদেশে তশর 
প্রাণ ছেদ হয়েছিল । তারপর সেই কাটা মুশ্ড আর ধড় রেখে মোড়ল দলবল 
?নয়ে ফিরোছিলেন ॥। সম্ধ্যেবেলায় গ্রামের কুলবতশরা গা ধুতে বাচ্ছিল। পথে 


ঠে 


এ 


৯. শ্রীধদু লোছার ২), পিতা ৮আশু লোহার ।, 
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বাগরাইয়ের কাটা মুড দেখে তারা আস্হর হয়োছিল ॥ এমন [বহবল হয়োছিল 
যে, কেউ আর বাড়শ ফিরে যেতে পারোন। তারা তশার পুজো করোছিল 
গনজেেদের কলসীর জল 1দয়ে । অমাঁন বেচে উঠেছিলেন বাগরাই ॥। খাম্ডিত দেহ 
এক হয়োৌছল ॥ তখন কুলবতাঁরা ছুটে পাঁলয়োছিল ষে যার বাড়ঈতে £& কিন্তু 
বাড়ীতে এসেও তারা 'স্হির থাকতে পারোন । সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে নিয়ে বাগ- 
রাইয়ের বন্দনা করোছিল । ক্রমে ক্রমে প্রাতাট সংসারে নানা অমংগল দেখা দিল । 
মোড়ল স্বপ্লাদ্ট হলেন । বাগরাইয়ের পুজো না-দলে কারো নস্তার থাকবে 
না। কুলবতীদের 'নকে তান সোঁদনই পুজো আরম্ভ করলেন । কম্তু পুজাস্তে 
আর নারীদের সে মতি" দেখতে দিলেন না । সেই থেকে বাগরাই পুজোর প্র 
আর দেবতার দিকে 'পছন ফিরে তাকাতে নেই । 

বাগরাই সম্পকে” আরো কাহিন* আছে ।॥ তান ছিলেন কইডাগ্রামের মানুষ । 
তাঁর সমান যোদ্ধা সেকালে আর ছিলেন না। রূপবান পুরুষ হিসেবেও তাঁর 
খুব খ্যাত ছিল । পণ্চকোটের রাজা তশাকে এনোছলেন সেনাপাঁতি করে ॥ 1কক্তু 
রাণী তাঁর রূপে মুগ্ধ বলে জানতে পারলেন রাজা । অমন রাজা বন্দী করলেন 
বাগরাইকে । ?ানজ হাতে হত্যা করবেন বলে ঘোষণা করলেন তান ॥ মশানে 1নয়ে 
আসা হলো বাগরাইকে। বন্দী বাগরাই বললেন5তাঁন খেলা ভালোবাসতেন ॥ তাই 
শেষবারের মতো খেলাটা দেখাতে চাইলেন ?তাঁন । বললেন, খেলা দেখানোর সময় 
রাজা যেন তাঁকে গাল করে হত্যা করেন । একটা গাড়ীর চাকা ?নয়ে খেলা দেখাচ্ছেন 
বাগরাই ॥। সোঁ সোঁ ঘুরছে চাকা । খেলা আর বম্ধ হচ্ছে না। গততাঁবরন্ত রাজা 
তাঁকে এরপর গুল করছেন একের পর এক । বাগরাইয়ের ?কছু হচ্ছে না দেখে 
একযোগে সব সেনা পতিরাও গুীল আরভ্ভ করলেন ॥ কিক্তু বাগরাইকে গুল 
লাগছে না । তান উঠে যাচ্ছেন আকাশে ॥ একসময় চাকাসহ 'মালরে গেলেন 
1তাঁন । তারপর একদা মড়ক নামলো রাজ্যে । রাজা স্রপ্লাদ্ট হলেন ॥ পুজো 
করলেন বাগরাইয়ের ৷ মড়ক থেমে গেল ॥ সেই থেকে বাগরাই পুজো চাল? হলো । 

কইড়া গ্রামে এখনও আছেন 1সং-পাতর পদবশর লোকেরা ॥ এশ্রা দাবী করেন 
বাগরাই তশদের প্‌বর্পহল্পষ । বর্তমান বংশধর থেকে বাগরাই অস্তত বশ পশচশ 
পুরুষ আগের মানূষ । 

গজ্পগুলি 'বশ্লেষণ করলে বাগরাই যে রুপবান পুরুষ ছিলেন, সে 
সত্য উদ্বাটিত হয় । এবং রূপের জন্যেই ানহত হলেন এঘটনাও জানা যায় । 
দুটিই অবৈধ প্রেমের কাঁহনী । এদেশে প্রায় হ্ছানেই এমনি কাঁহনন প্রচালত 
আছে । শ্রীকৃষ্ণকশর্তন'কাব্যে ছিংবা “মক্রমনাসংহগসাতিকায়” এ-ানয়ে চমৎকার 
হাঁহিনী মিলছে । এঅণুলের ভাদ্-টুসু-করমগানে অবৈধ প্রেমের এমাঁন কানা 
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কম নেই । ভাদুর গানে এই রকম প্রেমচেতনার গজপ খুব ঘাঁনন্ঠ । ভাদ-টুসুর 
মধ্যেও বিশেষজ্ঞরা মানবী তথ্যের সন্ধান পান । বাগরাই পুজোর মধ্যেও 
মানুষের ইতিহাস থাকাটা অসম্ভব নর । ইতিহাসেও আছে সেনাপাতির প্রতি 
রাজকন্যা এমনাঁক রাণীর রুপম-শ্ধতার কথা । 

তবে লৌকিক ?1বশবাসে বাগরাই ক্ষেত্রদেবতা । উৎকৃষ্ট ফসল লাভের জন্যেই 
তশার পুজো । লোকের 1বন্বাস, তশর পো দলে ধান চুর ষাবে না । এমন ?ক 
পোকামাকড় ফসল নম্ট করবে না । তাঁর সম্পকে 1দ্বতীয় ?বম্বাসঃ তান 'বপদ 
উদ্ধারকারী দেবতা । চোর ডাকাতের হাত থেকে তিন ভন্তদের রক্ষা করেন । 
সম্তানদাতা হসেবেও বাগরাইরের নামডাক দিছিল এক সমর । সমাজ পাঁরবত“নের 
সঙ্গে সঙ্গে তশর সম্পকে প্রচালিত 1বঝ*বাস্গহাল পাল্টে গেছে । তা হলেও তশকে 
প্রাচখন কাষিকোন্দ্রক সভ্যতার উবরতা বাদের সঙ্গে ষুক্তড করতে হয়ঃ মানতে হয় 


সমতি পুজোর নামাস্তর হিসেবেও ॥ 
বুড়াবুড়ি 


রাছেন্র গ্রামদেবতারা বড় 'বাঁচত্র । বিস্ময়কর তশদের নামগহীঁলও ॥ নাম আছে 
পুরষভেদে । নাম আছে নারীভেদে ॥ এমন নামও গমলেছে, যা নারী-পুরুষ 
মিলিয়ে, কিংবা তাদের সামাজিক সম্পক ধরে । এমন সব নামও আছেঃ সাধা- 
রণভাবে যাদের তাৎপষ" ধরা যায় না। কিস্তু উপভোগ করা যায় চমৎকার 
কোতুক | বশকুড়া জেলার খুব অপাঁরাচিত কছ- গ্রাম, প্রায় গ্রামেই রাস্তা-ঘাট 
এখনো হর নি, চারদিকে বন বাদাড়, পাহাড় ?িংবা 1১লা, নদ? [কিংবা মালভাম । 
এই যেমন বাঁকুড়ার রাইপুর থানার সাতপাটা-দেমুসংনা গ্রাম ৷ বড় রাস্তা মণ্ডল- 
কুলি থেকে মেঠো রাস্তায় যেতে হয় । সেখানে আছেন এক গ্রামদেবতা, তাঁর নাম 
'ননদ-ভাজ” । ওদা থানার ক্ষুদ্রপল্লী মেদিনীপুর গ্রাম, সেখানে আছেন গ্রাম- 
দেবতা “খ'কা-খখাক” । খাতড়া থানার হড়বাঁদের কাছে আছে অজ পাড়াগশ 
বরকনা । সেখানে আছেন বরকনাদেবী” ॥ এমন আর দুটি দেবতা আছেন 
ছাতনা থানার শানয়াপাহাড়ের অনাতদুরে থঃমপাথর গ্রামে 'ভাসর-বুক্লাসিন* 
এবং জিড়রা গ্রামে “বুড়াবুঁড় ।” একান্ত লৌকক এই নামগহীলি, একান্ত গ্রামজনই 
এদের উপাসক ॥ 

বাকুড়ার পশ্চমঅঙ্গে বিরাট পাহাড় শুশুনিরা | প্রার ১৫০০ ফুট উশ্চু। 
পনু্বে-পশ্চিমে মাইল দুয়েক বিস্তুত। এখান থেকে ঘন বন, নদী আর লা 
পেরুলেই জিড়রা গ্রাম ॥। ঝশাঁটিপাহাড়ী "দয়েও বড় রাস্তা ধরে যাওয়া যায় ॥ 
(িড়রার মাঝখানে কালশর বিখ্যাত মাড়ো। তার পাশেই গ্রামঠাকুর খুদান্যাড়ার 
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আশ্চর্য প্রাতিকৃতি । এসব ছাঁড়য়ে উত্তরে বয়ে চলেছে গন্ধেশ্রর নদী । নদীর 
উপরেই 'বারবাড় । এখানে চাবশরা “বার” অথণৎং মাস-কলাইয়ের চাষ করেন। 
এখানে বাস করেন কণ্ঘর সাঁওতাল । তাঁরা এখানের আদ বাসশ্দাও ॥। তাঁদেরই 
ঠাকুর বুড়াবাঁড় | 

পাহাড়ে নদী গন্ধেবরী। সাঁওতাল পল্লীর পাশে এসেই সে হয়েছে প্‌ব- 
বাহন । ?ঠক তার মুখেই দনট [বরাঢ খাড়া পাথর । বড়াঁটর মাপ ননচের দকে 
আট ফুট? মাঝে ছ”* ফুট ও উপরে তন ফহটের বেড় ॥ উচু বোল ফুট । এাঁটকে 
এ*রা বলেন বুড়া-ঠাকুর । তার গায়ে লাগা বৃঁড়-ঠাকুরটি সামান্য ছোটো । 
সোঁট নখচের দিকে ছ+ ফট । মাঝে পাঁচ ফুট । উপরে তিন ফুটের বেড় ॥। এর 
উচ্চতা তের ফুট । এ দুাটর পাশে আছে আরো দুাট ছেটো ছোটো পাথর । 
লোকে এদের বলেছে- বুড়াবীড়র ছেলেমেয়ে । পুরুত বলাছিলেন, এগীল “বংড়া- 
বুশড়র বাহন” । যখন ঘনঘোর বর্ষা আসে, নদীতে আসে হড়কা বান, লোকে বলে 
সে বান বূড়াবখড়কে চান কাঁররে 'দয়ে যার । গ্রীঙ্মে জল কমে যায় । তখন 
প্রতীকগঠল হয়ে ওঠে ঝরঝরে । লোকে বলে, ঠাকুর তখন হাসতে থাকেন । 
এমাঁন অনেক কথাই আছে বড়াবড় সম্পকে । 

গ্রামবাসী বলেন, বুড়াব্ঁড় ?ছুলেন তশদেরই পবপুবুষ ॥ দু-জনেই জান- 
তেন নানা অলোৌ!কক কাজকরমণ ॥ বপদাপদে দেশবাসী ভশদের কাছে সাহায্য 
পেতেন সব রকমের ॥ প্রসবকাধে বুঁড় ছিলেন অসামান্য ॥ একবার হলো প্রবল 
বন্যা । বন্যায় সব মাঠ ক্ষেত ডুবে গেল । গ্রামের ছাগ্ল-ছেড় গরু-কাড়া 
কোথায় যেন তাঁলয়ে গেল । বৃঁড় গেলেন বান থামাতে । কিজ্তঞ নদী তখন 
উঠেছে ক্ষেপে । বুঁড় বশাপিয্লে পড়লেন নদীতে । বুড়া ছুটতে ছুটতে নদীর 
ঘাটে এলেন । ডুবে-যাওয়া বুাঁড়কে গেলেন ধরতে ॥ বন্যা গেল থেমে ॥ জল গেল 
লরে। শিকম্তু বুূড়াবুড়কে আর পাওয়া গেল না। যে ঘাটে এতাঁদন তশরা 
বাসন মাজতেন, সেখানে দেখা গেল এই দুটি বিরাট বড় পাথর ॥ 1বা্মত হলেন 
গ্রামবাসী । পাথর দুা্টকেই তশরা পুজো করলেন বুড়াবুঁড় জ্ঞানে । ম্বপ্লাদেশ 
ছলো১ নদীতে বন্যা এলেই ষেন তশারা পুজো দেন বুড়াব্াড়র । ফসল নষ্ট 
হলেই যেন তাঁরা বৃড়োব্ীড়কে স্মরণ করেন । সেই খবর পেয়ে পাশাপাশি সব 
গ্রামের লোকেরা জড়ো হলেন । সাড়ম্বরে পুজো করলেন সকলেই । 

অথাৎ বুড়াবুড়র সঙ্গে গ্রামবাসীরা একটা রক্তের সম্পর্কে দাবী করতে 
চান। এ ?নয়ে তাঁরা গল্প বলেন অনেক ॥ তশাদের 'িব*বাসঃ বুড়াবাঁড়র করুণা- 
তেই নেমে গেছে নদবর খাদ । আর এখানে বন্যা হয়না কোনো বছরই ॥ বৃষ্টি 
না-হলেও তশদের ফসলের ক্ষাত হয় না কখনো ॥ নদশর গাবার় যে গহপাঁলিত 


বৃড়াবুাঁড় ৪৫ 


পশহরা বচরণ করে, বাঘ ভাল.ক হার়নায় তাদের টেনে নেয় না কখনো । বুড়া 
বুগড় গ্রাম রক্ষা করেন । তান তাঁদের মনস্কামনাও পণ করেন সব দিন | এমানি 
প্রবল বিশ্বাস জিড়রা, জ্োড়াঁহরা এবং এতদ্ণ্জলের সমস্ত সাওতাল সমাজের । 
অনন্ত আর সব সমাজও এ-বিবয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন না। 

বুড়াবুঁড়র পুজো এখন বন্ধের মুখে । তাঁর আড়ম্বর অনেকাঁদন আগেই কমে 
গেছে । এবারবাঁড়র সাঁওতালরাই এর পূজারী । পয়লা মাঘ তশার পুজো । 
বহষ্ট না-হলে বা আধক বাঞ্ট হলে তশার পুজো দেন সশাওতালেরা । এজন্যে 
কোনো নৈবেদ্য লাগে না। গ্রামের লোকজনকে হৈ-হল্োড় করে এ-পুজোতে 
আসতেও হয় না। পুজোর 1দনে পুজারী আসেন দু- চারজন ছেলে-পুলেকে 
1নয়ে । বন থেকে তুলে নেন 'কছ শাল কিংবা এ*তাড় ফুল । না-পেলে আকম্দ 
কিংবা কশটা ফলও চলে । শালপাতায় গুলে নেন ছু তেল 'সি*্দুর । আর 
বাল দেন একট সশাড়া মোরগ । মন্ত্র নেই? কক্তু পহজারার আবেগও কম থাকে 
না। কেবল আতব-্টতে কিংবা বন্যায় তশকে মানাঁসক করতে হয় শাদা সাঁড়া। 
খরায় লাশে লাল সশাড়া । 

ছোটনাগপুরে আছেন যেসব মুশ্ডারাঃ তশদের ঠাকুরের নামও বুড়াব্াঁড় ॥ 
বশরভূমের সউড়ী থানার সেকমপুরে যে-সশওতালরা বাস করেনঃ তশদেরও 
একটি বুড়া-বুড়র থান আছে । এখন সেখানে থাকেন এক ধমণ্াকুর ॥ 
সশওতালরাই তশর পহজারণ ॥ এখানে পহজারীকে বলেছে “মাঝিদড়ম” ॥। আবার 
মেদনীপুর জেলার ভগবানপুর থানায় একটা ছোট্ট গ্রামের নাম বড়াবুড়ি- 
কালুপুর ॥। কশাথি থেকে হলদী নদী পোঁরয়ে এ গ্রামে যেতে হয় ॥ গ্রামের 
প্রাচীন নাম কালুপুরই ছছিল। সে নামের সঙ্গে যোগ হয়েছে বূড়াব-ড়র 
মাহাত্স্য ॥ গ্রামের বুড়োরা বলেন, সেকালে গ্রামের পুবাদকে ছিল গভীর 
জঙ্গল । সেই জঙ্গলের মধ্যে ছিল বুড়োবুড়র পাষাণ মর্ত। জঙ্গলের 
কাছেই যে গোখুরী গ্রাম" সেখানের সামভ্তরা ছিলেন তশর সেবাইত । থানের 
পাশেই হলদ্ী নদী ॥ এ নদশর একাঁট দহের নাম “বড়াবুঁড়র দহ” ॥ বুড়া- 
বুশড়র বাহন 1ছল কুমার ॥। সে থাকতো এই দহেই। মাঝিরা নৌকো 
করে এ দহে আসতেন । গুড় দিতেন বৃড়াবখড়র নামে ॥। অমাঁন ভেসে 
ওঠতো সেই কুমীর । সে গুড় খেতো। এখানেও বুড়াবুড়র নামে আছে 
তশর মানষ রুপের প্রবাদ ॥ তশারা একসময় ভবে 1গিয্লোছলেন এখানে ॥। লক্ষ্য 
করোছিল সেটা রাখাল বালকেরা ॥ এখানে ডূবে যেতো নোকা এলেই । তখন 
থেকেই মাঁঝি-মাল্লারা শুর করে বুড়াবৃড়ির পুজো । জল খেতে গগিক্ে 
গাই-বাছহর দহে ডুবে যেত । তাই রাখালেরা রেহাই পেতে বুড়াবুড়র দিক্পেছিল 


৪৬ রাড়ের প্হবপুরুষ পঃজা 


পুজো ॥ এখানেও বূড়াবুখড় নদ৭-দেবতা কংবা দহ-দেবতা । প্রাচনেরা বলেন 
_তাঁনও বন্যা রোধ করেন । জলপথের ?বপদ দূর করেন । গড় গদয়ে তশর 
নামে লোকে 'সান্ন দিতেন মাসে মাসে । এখনো সাল দেন কেউ কেউ । প্রধানত 
গুড়ের জন্যই এই অণ্চলটা ছিল খ্যাত । 'সান্ন সাধারণত দেওয়া হয় মহসলমান 
পিরপনরাণনদেরই উদ্দেশ্যে । 

এসব থেকে মনে হয় বৃড়াবাঁড় পৃব্পুরুষ পুজোর রপাস্তর হতে পারে । 
কবে" কোন-কালে, কোন আদম ভাবনায় মানুষ গ্রামদেবতায় পর্বাঁসিত হয়োছিল, 
আজ তাব্ল যথাথ“ 'ববরণ মিলবে না । তবে সাঁওতাল সংস্কীতিতে ?কংবা আদম 
[নিষাদ সংস্কৃতির এক প্রাচশখন সাক্ষী পৃব্পুরুষ পুজো । এমন দিন ছিল, ধখন 
সমাজ ছিল মাতৃতন্ত্রের অধীন । তখনকার গ্রামদেবতা ছিলেন ।কোনো দেব । কিন্তু 
সমাজ যখন 'পিততন্ত্রে পারবাঁতি“ত হয়, তখন মাতৃদেবীর পাশেই স্থাঁপত হন 'পিত- 
দেবতা । ফলে পাশাপাশি অবস্হান করতে থাকেন মাতদেবী ও পিতদেবতা । 
1বশ্যেজ্ওরা সে তথ্যই উদ্ঘাটন করেছেন । আমাদের দেশে ঠিক যেমন করে এসে- 
ছল যুগল উপাসনার ধারা--শব-দগণ €শিবশাক্ত ), লক্ষমী-নারায়ণ, রাধাকৃ্ণ 
প্রভীতি। ভারত ছাড়িয়ে পঠঙথবীর অনেক দেশেই এই যুগল উপাসনা ছিল । 
1মশরে এমাঁন গল দেবতার নাম আইশিস-ও1সারস ॥। মেসোপটেমিরায় তশদের 
নাম ?তরামৎ-তাপক্স ৷ উত্তরভারতের রাম-স তাও প্রচণ্ড আবেগে পুীজত যুগল 
পুজোর 'নদর্শন । একালের পাঁণডতরা এই ষৃগল উপাসনাকে নানাভাবে বিশ্লেষণ 
করেছেন । তশরা বলেছেনঃ এ হোল যোনাচারকোন্দ্রক এক ধর্ম ভাবনার রূপ । 
কেউ বলেছেন, ত র মূলে আছে উবরতাবাদের ধর্ম সাধনার ধারা । বাংলাদেশে 
অঙ্টাদশ শতান্দীতে এই ধরণের যুগল ধম“ধারা প্রবল হয়ে উঠোছিল । আমাদের 
প্রাচীন মাশ্দরের গায়ে কিংবা পাহাড় ও গাহার চিত্রে এই ধরণ্বে ষুগলবদ্ধ মার্তি 
লক্ষ্য করা যায় । সুতরাং বুড়াবুঁড় উপাসনাপ্ন যেমন আছে অলো কিক কিছু 
জাদ-াবশ্বাস, প্রাচশন প্রস্তর পুজোর এবং উবরতাবাদ বা যোনাচারের স্বাক্ষর, 


তেমাঁনই আছে প্রত্বমানুষ পুজোর এ্রাতহ্য ॥। 


ননদ-ভাজ 


মানব সমাজে দ-ুট মধুর সম্পক* ননদ ও ভাঙ্গ । স্বামীর বোন ননদ । এবং 
দাদা বা ভাইয়ের স্তী ভাজ । লৌকিক জীবনের প্রাচীন ইীতহাসে ননদ ভাজের 
সম্পর্ক বেশ প্রর্থীতময় ছিল না। সেকালে ধে-বালিকা বধ:রা “বশর বাড়ীতে 
আসতো, ফি জান ননাদনণরা তাদের খুব একটা দেখতো না স্ুনজরে । শাশুড়ি 


সলদ-ভাজ ৪৭ 


ননদে মিলে বধ্‌-গঞ্জনা ছিল সেকালের গনত্যনোমাত্যিক ঘটনা । ননদ-ই যে বধূর 
হন্ত্রণার কারণ ছল, আমাদের লৌকক ব্রত ?কংবা ছড়াগানগীল তার প্রমাণ 
দেয় ।+ গ্রামাণুলে এখনো ননদী ও বধূর পারস্পাঁরক 1ববাদ ?বল-প্ত হয়াঁন । ননদ- 
ভাজ এই ধুশ্ম নামের উচ্চারণ মাধূর্য যতটুকু, ততটুকুই এর অস্তরে বেদনা 'ছিল 
জাঁড়য়ে। অথচ এই নামেই এক গ্রামদেবতা আছেন বশকুড়া জেলার সাতপাটার 
পাশে দেমুসনা গ্রামে । বশকুড়ার দাঁক্ষণে রাইপুর থানা । তারও দাঁক্ষণে মণ্ডল- 
কুল গ্রাম । তার পাশেই দ:” মাইল হাঁটা পথে দেমুসনা গ্রাম । বধষণ ছাড়া অন্য 
সম” সাইকেলে যাওয়া যায় | গ্রামের পাঁশ্চম 'দকে বিরাট পুকুর “বড়মুক্বা । এই 
পুকুরের ঈশান কোণে একেবারে পুকুরের ভেতরে ননদ-ভাজের দুট লাগোয়া 
প্রতীক । দুটিই বড় “পচা পাথর? ॥ সবুজ রঙের একশ্রেণনর পালালিক প্রাচ*ন 
শশলাকে পচাপাথর বলে এ অণ্চলে । দাঁক্ষণ বাঁকূড়ার খাতড়া, জুপর, রাইপর, 
1সমলা'পাল, ফুলকুসমা প্রভৃতি অণ্চলে এবং মোঁদনঈপঃরের বিনপুর থানার শিলদা, 
বেলপাহাড়ব, সাতশল্যা প্রভাতি অণ্লে এরকম পাথর প্রচুর মেলে । দেমুসনার বড়- 
মহল্লা পুকুরে ননদ-ভাজের প্রতীক 1শলাদ2টর একাঁটি আছে খাড়া হয়ে, তার মাপ 
৬১৮ ফট; অপরাঁট আছে পাড়ে । তার মাপ ৫৬১৮৭ ফুট । লোকে বলে 
একাঁট আছে শয়ে আর অপরাঁট আছে তার মাথার কাছে দশাঁড়িযে। কেউ কেউ 
বলে, শংয়ে থাকাটা বধ আর দাঁঁড়রে থাকাটা ননদ । 

?বপরণত মভ্তব্যও শোনা যায় । তবে এদুঁট িলায় কোনো মাঁতিই অশকা 
নেই । পঃকরাঁটর উত্তর 1দকের পাড়ে একসময় একটা প্রাচ্গন বটগাছও 
দিল । এখন একাঁট নতুন চারা বটগাছ আছে । এখন তার তলাতেই থান 
হয়েছে ননদ-ভাজের । এখানে এক ধাপ ইশ্টের ওপর আছে ?কছ নতুন- 
প2রোনো হাতি-ঘোড়া । লোকের ধারণা, গ্রামদেবী ননদ-ভাজ আঁধচ্ঠান 
করেন এখানেই ॥ 

দেমহসনার পাশেই সমালগ্রাম ॥। এখানের চক্রবতনি উপাধর রাঢ়ী ত্রাহ্ধণেরা 


১. টু গানে ৪ দু ন্যার পাপী ননদী মাগী তার ক মরণ হয় না।। 

খাবার বেলা খবর আল্য তর ননদধ মরছোো ॥ 

ননদ মরল ভাল হুল পেটের ভাত এজরুন গেল । 

ছটবেলায় সাঁতাইছিল তাই হ'তে যমে লে গেল ॥ 

এখনো আববাহৃত-কনঢা তার বাপের বাঁড়কে নিজদ্ব সম্পাস্ত বলে মনে করে, ও 

বধর আগমনকে ভাবে, তার অনাঁধকার প্রবেশ বলে । তা থেকেই জন্মে অত্যাচার করার 
প্রবণতা । ফলেসে বধূর বিরুদ্ধে দাদা বা ভাই, মাবাবাবার সঙ্গে নানা সত্যমিথ্যে 
আভযোগ তোলে । 


৪8৮ রাড়ের পযবণপহলহষ প্জা 


আছেন বেশ ক" ঘর ॥ তাঁরাই পালা করে পুজো করছেন ননদভাজের ।১ পুরুষা- 
নুক্রমেই তাঁরা পুজো করেছিলেন ॥। কালের ব্যবধানে অনেকটাই লোপ পেয়েছে 
ননজ-ভাজের পুজো । ফলে অনেকাঁদন আগেই উঠে গেছে নিত্য পৃজো ॥ গ্রাম্য- 
জাঁমদারের দেওয়া সম্পাত্তও গিবলুপ্ত হয়েছে নানা কারণ । এখন বছরে একদিন 
তাঁর পূজো হয় । সে হল পয়লা মাঘ, “এখ্যানে* । দেমৃসনা, সাতপাটা এবং 
আরো পাশাপাশি কছ:গ্রামে মাঝি, লোহার, সদগ্োপ* গোক্পালা, দুলে, মাল- 
ও 'িকরা প্রভাতি নানা জা'ত-উপজাতর লোকেরা এদন তাঁর পুজো দেন । 
সাঁওতালেরাও অনেক সময় পুজো দিয়ে গেছেন । সামান্য পাস্তাভাত এ-পুজোর 
প্রধান নৈবেদ্য । সেটা দেন পুজার ানজেই ' অন্যান্যরা দেন দহধ-চিড়ে-চান 
এবং অন্য সব সাধারণ নৈবেদ্য । এ্রখানেও ধূৃপ-দীপ জহলে, শাঁখ বাজে । নতুন 
করে বশাধানো বেদীতে নতুন হাতিঘোড়াও স্থাপিত হয় । আগেকার 'দনে লাগতো 
এক কুড্যা পান্তাভাত । যা, এয়োতিরা ভোগ হিসেবে থানেই হাত পেতে নিতেন 


মাথায় ঠেকাতেন । 
ননদ ভশজের সম্পকেও 'বাঁচন্র জনশ্রাত ৷ পরস্পর াবরোধশী লোককাাহনীও 


বেশ আছে । একটা জনশ্রাতিতে শোনা যায় £ একসময় এক নতুন বো স্বামন 
শাশুড়ির অত্যাচারে আতন্ট হয়ে ওঠে । এই পুকুরে সে করে আত্মহত্যা । ননদ? 
তকে বশচাতে আসে । তাকে টেনে তুলতে 1গয়ে দেখে, বৌ মারা গেছে এবং 
তাকে ছেশয়া মাত্রই ননদণও পাথর হয়ে যায় । তারপর বোটর স্বামনর সংসানে 
উপদছ্ব শুর হয় ভূতের । মরতে থাকে লোকজন, ছাগল-ছোড় । ক্রমেক্রমে সারা 
গাঁষে এই উপদ্রব দেখা দেয় । দেখা দেয় বসম্ত, মাহামারঈ আর সেই সঙ্গে ঝড় 
ও বহান্ট । গুণশণরা পরামর্শ দেন ননদ-ভাজের প:জাচ্চনা করতে । গ্রামবাসার 
পুজোয় তুষ্ট হয় ননদ-ভাজের অশরশীর আত্মা ॥। চল হয় ননদ-ভাজ পুজো । 

আর এক জনশ্রাতিতে পাই, মায়ের অত্যাচার থেকে নতুন বোকে রক্ষা করতে 
চেয়েছিল ননদ । 'কম্তু মা তাতে এমন রুষ্ট হয় যে এদন পিটিয়ে মেরে ফেলে 
বৌকে ॥ তখন ননদ?টও আত্মহত্যা করে পৃকরের জলে ডুবে ॥ ননদ-ভাজের এই 
অকীত্রম ভালোবাসাকে শ্রদ্ধা করতে থাকে বোয়েরা । এবং সেই শ্রদ্ধাই ক্রমশ 
রূপ নের পুজোর ॥। ননদ-ভাজ উন্নীতহন দেবতায় । 

এ-পুজ্োর প্রধান উদ্দেশ্য সাংসারক অশান্ত দূরীকরণ । লোকের [বিন্বাস, 
তাঁর পুজো [দলে পুরনো ীববাদ মেটে, শাম আসে সংসারে । রোগ- শোক- 
অকালমত্যু রোধ হয়, বসন্ত বা মহামার' হয় না। দেমুসনাবাসীদের দাবী, 


৯ স্্ এ 


৬. লেদু ভাকুর (চক্রবতাঁ &০ ১, 


ভাসহর-বুক্ষাঁিন ৪৯১ 


এ গ্রামে গ্রথনো ঘটে 'ন কোনো মহামারী বা কঠিন বসম্ত। তারা আরো 
বলেন, ননদ-ভাঙ্জের রুদ্ররোষ পড়োছিল এগ্রামের চারাঁটি সম্প্রদায্ের ওপর ॥ 
তাঁরা হুলেন--কামার, কুমোর, তাঁতী ও চিশড়েকোটা মাঝি । কারণ, 
এ সম্প্রদায়ের বৌদের উৎসাহেই মৃত্যু ঘটোছিল বোঁটির ॥ স্বপ্নাদেশ হয়েছিল, 
গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে এই চার সমাজকে ॥ এবং 'নষেধ করোছিল, 
থাকলেও তাঁরা নিজ নজ জীবকায় লিপ্ত হবেন না। এখনো সেই চার 
জাতি আছেন ॥ িকম্ভ কমণকার শাল করেন না, কুমোর হাড়ি গড়েন নাঃ তাঁত? 
তাঁত চালান না, মাঁঝরা চিশ্ড়ে কোটেন না ॥ এসব 'ক্ঞানস এ গ্রামবাসী আনেন অন্য 
গ্রাম থেকে । অন্য গ্রামের এই নামের চার সম্প্রদায় এখনো এ গ্রামের কারো 
বাড়তে ভাত খান না। সেকালে 'িনগ্রামবাসঈরা এ গ্রামে জলও খেতেন না। 

গজ্প আছে আরো । ননদ-ভাজের এই পুকুর বড়ম্া । এ-পহক:রে নানা 
প্রয়োজনে প্রার্থনা মতো ভেনে উঠতো 'বাঁচন্র বাসন-কোসন । শ্রাদ্ধ বা অন্বেপ্রাশনে 
আগের দন সম্ধ্যেবেলায় ননদভাজের থানে জবালতে হতো প্রদীপ ॥ প্রাথনা 
করতে হতো প্রয়োজননমন বাসনকোসন । পরাদন ভোরে ঘাটে দেখা যেত ঠিক 
ততগরুুলিই বাসন জমা আছে । কাজের শেষে সেগুলি ফেরৎ দিতে হতো 
সম্ধ্যেবেলায় । একবার এক ব্যাস্ত ণক হয়* বলে একটা ছোট বাট ফেরৎ দেয় নি । 
সেই থেকে নাকি বাসন ওঠা বম্ধ হয়েছে । এ গল্পের সঙ্গে মিল নেই ননদ'ভাজ 
কাহনীর ॥ মনে হয় পুকুর গিংবা দেবতার মাহাত্স্য বাদ্ধতেই এই ঘটনার 
সুষ্টি। ননদ-ভাজ গজ্পাটও ননদিনশর শোৌরব সৃষ্টিতে কাজ্পিত হতে পারে । 
বধ্‌ নির্যাতনের পাঁরপ্রোক্ষতে ননদের এই গৌরবগাথা যথেষ্ট মনস্তাত্িবক 
উৎকষের প্রমাণ দেয় ॥ বতমান পুজোর মূলে পুর্বপৃরুষ পুজোর সংক্ষত 
হইীঙ্গত থাকাই সম্ভব ॥। তার সঙ্গে গঈমাশেগেছে বাচ্ জাদাবম্বাস ও ততোধক 
বাচত্র কিছ সংস্কারও ॥। 


গ্রামের নাম খুমপাথর ॥। ভাবি আশ্চর্ম নাম । বাঁকুড়া জেলার ছাতনা 
থানার এই গ্রাম ॥ শুশুনিক্া-পাহাড় থেকে মাত্র. দদ মাইল পশ্চিমে ॥। মনে হচ্ছে 
পাছাড়টা যেন নাগ 'হয়ে উঠেছে এ-গ্রামের সামান্ত থেকে ॥. চারাঁদকে হাসা 
(শাদা) পাধর ।. এখানে, ওখানে লাদা ধপধর্ধে পাকের চাঁই । ০৬ 
অগুশনতর পাপের শপে ॥ ভালা ওর তারা গড়া ।. জাল, কজ্াচ ম্যাট । . ডযংরি 
দাড়াং ৫ অদঃয়ে.িদ়্াট চাল । চিল মিশেছে, এক -জ্লাভযামিতে । মাবেমাবে, চাষের 
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ক্ষেত । স:তোর মতো রাস্তা । কেশ্দ ঝোড়, বেগবন্যা-লাটা আর খেজুর ঝোপের 
মধ্যে রাস্তা যেন হারিয়ে ধায় । তাই দিয়ে যেতে হন্স থুমপাথর গ্রামে । খুব 
ছোট্র গ্রাম । 'িনতাস্ত ক ঘর দারিদ্র মানষের আস্তানা ॥? জনসংখ্যা তিনশোর বেশি 
নয় । প্রায় সকলেই তথাকাঁথত বাটার সমাজের মানুষ । কিল্তু সকলেরই জীবিকা 
পদনমজর নয় ॥ অনেকেই জশীবকা অর্জন করেন সত্যনারায়ণের পশচালন 
গেয়ে । কারো কারো দারুণ স্ম7তও দেখলাম । 

গ্রামের বাইরে? যেখানে দু চার ফাল ছোটো ছোটো ধান ক্ষেত আর তাদের 
উত্তর প্‌ব দিকে অনভ্ত পাথরের শ্ুপ, সেখানে কিছ ধানজামর মাঝে সামান্য 
তডা ( অনাবাদণ ) জমি । সেই তড়ার পাশাপাশি পোঁতা দুই আশ্চর্য শিলা । 
দুটিতে রহস্যময় মৃর্তি আঁকা । একাঁট শল্য ৪১২২ ফট ॥ এটি খাড়া ভাবে 
পোঁতা, যেন সোজা দশড়ানোর ভাঙ্গ । অন্যাট ৪" ২ ফুট । এটি বড় পাথরাঁটির 
শর্দকে 'িছ-টা হেলানোভাবে পেশতা, অথবা খাড়াভাবে থেকে হেলে গেছে 
ণকছুটা ॥ দটর গারেই দুই বীর মহার্ত ক্ষোঁদত ॥। জনসাধারণ এই শিলাকেই 
পৃজ্জে করছে গ্রামদেবতা “ভাসুর-বূল্লাসিন” বলে, তাদের গ্রামেরই জীয়স্ত নর- 
নারণর প্রতঈক মনে করে । কাঁক্পিত হয়েছে খাড়া শিলাটি ভাসুর হেলানো [শিলা টি 
বুক্নাসন । বুম্নাসন যেন ভাসরকে আড়নয়নে দেখে পালকে যাচ্ছে দত ॥ 

হিন্দসমাজে পারিবারিক নানা সম্পর্ক আছে ॥ স্বামশীর দাদাকে বলে ভাসুর, 
ভাইকে বলে দেওর । উল্টে দাদার স্ত্রীকে বলে বোৌঁদি* ভাইএর স্ত্রীকে বলে ভাদ্র- 
বধ্‌ বা বুন্লাসন॥। বোঁদর সঙ্গে দেওরের সম্পকণট বেশ মধুর । কস্তু 
বৃন্নাসনের সঙ্গে ভাসগুরের সম্পক যেমাঁন কঠিন, তেমাঁন অপ্রত্যাঁশিতও ॥ ঘন্টার 
পর ঘশ্টা হাসি ঠাট্টা গান গজ্প করবে বোৌঁদ-দেওরে । কিম্তু বুক্নাসিনের সঙ্গে 
কথা বলাই 'নাষিদ্ধ ছিল সেকালের সকল হিন্দু সমাজেই ॥ সেখানে ভাম্রের 
গা কোনোক্রমে হোঁয়া গেলে বংয্লাসনের লজ্জা ও 'তরস্কাপ্ন সমান ভাবে প্রাপ্য 
ছিল ॥ কজ্পনাতশত ছিল পরস্পরের কথাবলা, হাতে হাতে কোনো জানিস 
দেওয়া, এমন ক মুখ দেখানো । 

িজ্ভু সমাজ শাসন এক, মন বস্তুটা আর । এমান সমাজেই অনেক সময় 
বুল্লাঁসনে ভাস্রে অবৈধ দেহ সম্পর্কণ্ড গড়ে উঠেছে নানা কারণে । অনেক সমস্ন 
ভাসুরই কৌত্হলশী হয়েছে ভাদ্রবধ্‌্র সম্পকে" । ম্ঘামশর অন্যত্র গমন বা বস- 
বাসের জন্যেও বুর়াসন ভাঙ্গরের সঙ্গে অবৈধ সম্ভোগে লিপ্ত হয়েছে । ভাঙুরও 
তেমন অবস্থায় বুম্লাসিনকে নামিয়ে এনেছে হীনপথে । শ্রার় স্থ দেশের লোক- 
গাথা বা লোকগজ্পে তেমন কাহিনীর সম্ধাম মেলে পাঁশ্িসলীমান্ত বাংলার 
টুজগানে আছে তেমাঁন কিছু কাঁল--ববাঁড় লানয় লাছেড়, খুনলামা লাহেড় হল্য 
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চমৎকার । কলের পুরুষ (স্বামন ) চাকরি গেল্‌, ভাসুর হলা গলার হার । এ 
অণ্চলের লোককথায় আছে ভানস্গুরকে 1নয্লে বুক্লাঁসনের গ্রামত্যাগ বা বুরাসিনকে 
1নয়ে ভিনদেশে গিয়ে ভাস্গরের ঘরবাঁধার চমৎকার সব গল্প । সমাজজ্ঞীবনেও 
এ ঘটনা অপ্রতুল নর । 1বশেষত তথাকথিত 'নস্বসমাজে এ ঘটনা কম ঘটোন। 
বর্তমান শিলাদু'টিতে ভাসুর বুক্নাসিনের এমাঁন এক অবৈধ দেহটমিলনের সম্পর্ক 
ক্পিত হয়েছে ! এবং এমান অবৈধ সম্পক্কে শেষপর্স্ত চাপা ?দতে প্রলেপ 
দেওয়া হয়েছে ধমশীববাসের । অসামাজিক প্রেমের নায়ক-নায়কাকে পাঁরণাত 
দেওয়া হয়েছে একেবারে গ্রাম্যদেবদেবীতে । যেমনটা ঘটেছে লোকসাহিত্যের 
রাধাকৃষের অবৈধ প্রণয়কাহননতে । একান্ত লৌকিক দুই নরনারশ একসময় হয়ে 
উঠেছে আরাধ্য দুই দেবদেবী ॥ এমন অবৈধ কাঁহনখ প্রচুর আছে রামায়ণ 
মহাভারত 'কংবা পুরাণেও ॥ 

থমপাথরের গ্রামবৃদ্ধেরা বলেন এক মজার কাহন' ৪ অনেকাঁদন আগের কথা । 
ভিন গাঁ থেকে এসোছিল একটি নারী ও একট পুরুষ । তারা আশ্রয় ?নিয়োছিল এ 
গ্রামে । কুশ্ড়ে বে'ধোছিল এখানের এই মাঠে ॥। বেশ কাঁদন তারা ভালোই ছিল । 
হঠাৎ একদদন সশ্ধ্যেবেলায় একদল লোক এসে তাদের করলে আক্রমণ । নারী ও 
পুরুষাঁটকে তারা মারতে লাগলে বেপরোয়া । মারতে মারতে মারা গেল 
পুরুষাঁট । তখন এ গ্রামের আধবাসীরা ছুটে এসেছে ॥ জিজ্ঞেস করে তারা 
জানতে পারলে পুরুষাঁটি ছিল নারীটির ভাসুর ॥। তার স্বামী গিয়েছিল 
প্৮বদেশে । নারশীটর প্রতি অন:রন্ত হয় ভাসুরটি । এবং একদা রাতে তারা 
বাড়ী ত্যাগ করে চলে আসে এখানে । কাঁদদন পরে বাঁড় ফেরে স্বামী ।॥। সে 
অনুসন্ধান করে । জানতে পেরে এখানে সে আসে দলবল 'নরে । ক্রোধে উন্মত্ত 
হয় দলট ॥ সেই নারী ও পুরুযাঁটকে তারা মারধোর করে প্রচ্ড । পুরুষটি 
মারা যায় | কুলটা স্ত্রীকে জ্যান্ত পণতে ফেলে স্বামীটি। তারপর তারা চলে 
যায় গ্রামে । শুর হয় ভুতের উপদ্রব । শেষ পধন্ত গ্রামবাসী কবর স্থানে 'গিয়ে 
ভাসুর-বুয়্াসন-কে পুজো দেয় । পুজোর পরেই গ্রামে উপদ্রব বন্ধ হয়। 
উপরস্তু সে বছর হয় প্রচুর শস্য । সেই থেকে ভাসুর বুল্লাসন পুজ্জোর 
চল হয়েছে । অথাৎ এই লোকগজ্পটি বলতে চায়, এ-পুজোর মহলে আছে 
মানুষ পৃজো, পুব্পুরষ পুজো ॥ বতর্মান শিলা দুটি তারই স্মারক । 

1 'িলাদুট নিতান্ত সাধারণ শিলা নয় ॥। দুটিরই গায়ে আঁকা দুই 
বশর মত । যাকে বলা হয়েছে “ভাসর”শিলা, তার গায়ের বীরমাতণট প্রায় 
আড়াই টের ॥ তার ভান হাত তলার, বাঁ হাতে ধনুক £ হেনা ভঠঙ্গতে বাঁ 
পা িছুটা উপরে ওঠা। যাকে বলা হয়েছে বয় ীসিন'-শিলা; ভাতেও আঁকা 
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আরেক বীর মূর্তি, সেও প্রায় দ? ফুট, সেও আছে ছোটার ভাঙ্গতে পা তুলে । 
তার ভানহাতে তর, বাঁ হাতে ধনুক । এ অণ্চলে তীরকে বলে ককাঁড়*, ধনহককে 
বলে “কাঁড়বাঁশ ॥ বুক্লাঁসন শিলায় এই মৃতিটর পায়ের কাছে আরেকাঁটি মত" 
তাও অন্তত দশ ই%, তবে বড় অস্পস্ট । গ্রামীবাসীরা বলেন, আর একট ছোট 
শিলা ছিল এ দুটি শলার মাঝে, যেখানটাতে কছটা ফাঁকা দেখা যাচ্ছে। 
তাতে উৎকীণ” ছিল কিছ: ীলাপ ॥ মাত ক বছর আগে (১৯৭০ খীঃ ) স্টো 
চুরি গেছে এক বাবু দেখে যাবার পরই ॥ কিম্তু কোন বাব্‌, তাঁর নাম বলতে 
পারলেন না তাঁরা । 'লাপটার জন্যে গ্রামবাসনর থেকেও আমার দুখ কম হলো 
না। সেট থাকলে জানা যেতো নতুন অনেক গকছুই । মলে যেতে পারতো 
1শলা স্থাপনের ইতিহাস ॥ যেমনটা ঈমীলেছে শুশানয়া-পাহাড়ের গায়ে মহারাজা 
চন্দ্রবম্মার শিলা লাপিতে ॥ হয়তো থুমপাথরের এই দিলাপিতে বমিলতো চম্দ্রবর্মারই 
আরেক কাত । 
কোনো পাথরে গিছু খোদাই, বস্তুত এমন চমতকার খোদাই গশলাসএস্টর সাথ“ক 
নিদশ"ন তো বটেই, এমনটি স্ছাপনের গোরবও জাঁড়য়ে আছে এর গায়ে ॥ তবে 
এমন শিলা স্থাপনের দুট উদ্দেশ্যের কথা শোনাষায় । সেকালের রাটঢ়ের জামদাররা 
ছোটো ছোটো রাজ্য বা জাঁমদারশ এমনাঁক মৌজা জয়েরও আনন্দ প্রচার করতেন । 
জর করা হ্ছানের সীমান্তে পৃশ্তে দিতেন এমনি সব শিলা । এগীলকে তাঁরা 
বলতেন “জয়স্তস্ভ* বা বীরন্তস্ত । আবার নিজ নিজ রাজধানশতেও এমনি স্তভ্ভ বা 
শিলা তাঁরা প*্ততেন বজয়ের সাক্ষী হিসেবে ॥ এক একটা নতুন চ্যান বা জীমদারন 
দখলের 'িনদর্শন এগুছীল ॥১ ছাতনার কামারকুালিতে একটি পুকুরের পাড়ে 
এরকম শিলা আছে 59, ছাতনারই 'জিড়রা গ্রামে আছে ১টি । তন্মধ্যে িড়রা- 
1শলাটি পৃজিত হচ্ছে গ্রামঠাকুর এখুদ্যানাড়া” নামে । ছাতনার শিলাগহলিও যে 
কখনো ফুলজল পায়নি, এমন নয় | 
কোনো কোনো পশ্ডিত এমন খোঁদত শিলাকে বলেছেন, সেকালের মহ্্ভা 
বা ভুমিজ সম্প্রদায়ের সমাধিপ্রথার নদর্শন ॥ 'রিসলে এনিয়ে তথ্যও সরবক্বাহ 
করেছেন নানাবিধ । নানা সমক্ে প্রত্বতত্তবাবভাগও উদ্ধার করেছেন 'বাভল্বম্ছানের 
ভুমিজীয়-সমাঁধ ক্ষেত্র সম্পাকত গিববরণ । বাঁকুড়া পুরুলিয়া জেলায় ও ঝাড়গ্লাম 
মহকুমার এমন সমাধি ক্ষেত্র ছিল প্রচুর ॥ বিশেষজ্ঞের মতে, এ হলো মেগালাথক 
সংস্কৃতির 'নদর্শন ॥২ কল্তু চ্ছানীর বন্ধের পারেন না অন্য তথ্য বলতে । তবে 
১, প্রাক্ষাৎকার ২৭.১২.১৯৭৮+_-ছাতনাক্স সবশেষ রাজা ভ্রীহেমেন্দ্রলাল সিংদে্উ (৭৯) 


১০,৯০,৯৯৭০-- রসপালের ন্মাজা শ্রীবিদ্যানিখি নারায়ণ দেউ (৭০)। 
ই. ধবনয় ঘোব £ পাশ্চসবজের সংস্কাঁত (৯১৯৭৬) প্‌ ৪৩৩ 


ভাসহর-ব-ম্সাসন ৬৩ 


ভুমিজদের সমাধ পুজোয় 'ন্দর্শন হলেও, এ [শিলা দুটি পৃব্জ নরনারী 
পহজোকেই স্মরণ করায় । বিকম্তু এর পুজক বাউরি সম্প্রদায় । জীবন ও 
সংস্কাতির 1দক দয়ে ভুমিজ ও বাউীর অনেকটাই আঁভন্ব । 

বাঁকুড়ার এক পন্ডিত বলোছিলেন অন্য তথ্য ॥। এগ্যাল “যজ্তন্তস্ভ' ॥ থুমপাথর' 
শঙ্দের উৎস সংস্কৃত “স্তোম প্রস্তর” ( স্তোম মানে যজ্ | প্রাচীনকাল নানা বোদক 
যজ্ঞানুষ্ঠান হতো শুশহানয়া অণ্ুলে । শুশুবনয়ার চট্রোপাধ্যার পদবীর ব্রাঙ্মণেরা 
ছিলেন তার পরোহত । এক একটি বড়ো বড়ো যজ্ঞের ?নদর্শন এ সব 
বঈর-মহার্ত অংাঁকত শিলা 1৯ শকম্তু ষক্দাববরক কোনো প্রমাণ মেলোন 
এদেশের আর কোথাও । 

থুমপাথরের িলাদহটি পীজত হচ্ছে গ্রামঠাকুর “ভাসর-নুয্সাঁসন* নামে । গ্রাম 
সমান্তে ( পুবশাংশে ) এগাঁল পোৌঁতা । কাশ্যপ গোন্রের গোবরা থাকের বাউীররা 
এ*র পূজার বা পুরোহিত ।২ সম্ভবত এশ্রা সত্যনারায়রণের গান করে জাবকা 
অর্জন করেন বলেই গায়েন ॥ এদের পদবী গায়েন । সংক্রাম্ত ধরে এর পুজো ॥ 
বার্ধকদ পুজো ১ মাঘ । পুজো দেন গ্রামের সকল মানহষই ॥ ভোগ হয় গুড় দই 
ণচস্ড়ে দিয়ে ॥ পুজোর [দন উপোস থাকেন ঘর প্রীতি একজন করে । বাল হয় না 
কোনো পশু বা পাখি । তবে বাজনা লাগে । ভোমের বাজনাই চলছে পুরুষান-- 
ক্রমে । পুরুবানুক্রমেই বাজনা বাজাচ্ছেন ?নকটবত'“ন কুল্যাড়া গ্রামের ভডোমেরা ॥ 
বোশেখ মাসে এ দেবতার নামে হয় চন্বশ প্রহর-_ হরিনাম সংকীর্তন । এ সমক্প 
গতনাদন ধরে পরব চলে চমৎকার ।॥ এ উৎসব সংস্কৃতি সমন্বয়ের চমৎকার 
1নদর্শনও । বৈষঞব ধমের মূল কথা নামসংকঈর্তন । পাঁশ্মরাটের এই পাম্ভব- 
বাঁজত দেশেও ষে চৈতন্য-ধম” প্লাবন এনোছিল+ এ তারও প্রমাণ ॥ সেকালের 
ভুমিজ বাড়ীর সর্দার জেলে প্রভৃতি জাতও মান্য করোছিল চৈতন্য ধমকে ॥ 
ভাসুর-বুয়্াসন দেবতাও আঁধক মান্য পেয়োছিলেন এ উৎসবের সংযোজনে । 

গ্রামবাসীর নানা ?বন্বাস এ দেবতার সম্পকে । তাঁরা একে মানেন তিনি 
শস্যদেবতা বলে । তাঁর প্জো দলে উৎকৃষ্ট বম্ট হয, ধান জন্মায় বথেন্ট । 
1তনি শুধহ ধান 'দয়েই ক্ষাস্ত নন, 1তাঁন ফসল রক্ষাও করেন । তবে গ্রাম নারীদের 
ধারণা তান সম্তান্দাতাও ॥ “আকাট বাঁজি পার পূত" এ [বিশ্বাস সরলমতা 
গ্রাম্যাদাদমার । 

উত্তরবঙ্গের কোনো কোনো স্থানেও ভাসর-ভোসিন' পহজো হয় খড়ের আঁটি 


৯. তধ্যাপক শ্রীপহখমন চট্ট্রোপাধ্যায়, বিদ্যার ( ৭9) 
ই. শ্রীসম্তোষ গ্লাল্পেন (8০) 


&৪ রাঢ়ের প5বপহরহষ পুজা 


দিয়ে । চিক পুতুলের মতোই তাঁর প্রতীক । তবে ভাসর-বুক্াসিন ষে আদম 
যৌনাচারের নিদর্শন, তাও অনস্বীকায" । প্রায় সব দেশেই ষোনপ্রতীক উপাসনার 
স্বাক্ষর আছে | ফিক্তু চালত গক্পানুসারেই এ দেবতাকে পুবপিংরুষ পুজো 
বলতে হয় । দেশজ বা হ্ছানীয় গজ্প ছাড়া অন্য পথ প্রশস্ত নমল ॥। তবে সমাধ 
প্রথার প্রসঙ্গ তুললে এ দেবতা যথাথই আদম মানুব পুজোর নিদশন ॥। 


খকাখুকি 

বাঁকুড়া জেলার মোদননপর গ্রাম । নামের ভার আশ্চয যোগাযোগ ॥ ওদা 
থানার এ এক ছোট গ্রাম । ওশ্দা থেকে হাঁটা পথ & কঃ ?ম দক্ষিণে ॥ সম্প্রতি 
বাসপথ হয়েছে ২ কিঃ ?ম দরের কৃষপুর 1দয়ে ॥ কিজ্ভ সব্দা বাস চলে না। 
ফলে যোগাযোগ বলতে সাইকেল িংবা 'রকসো । মাঠদিয়ে গেলে পেরোতে হবে 
নদীনালা মাঠখেত । গ্রামের উত্তর সীমায় হাীরন্যাবাদ মৌজা । চলতি নাম 
“হযাবাদ* । এখানে আছে িহলখা নামে একটা খুব পুরোনো পুকুর । তার 
পাশ্চমপাড়ে খ্যাত গ্রামদেবী কালীভবানশর মাদ্দর ॥ মন্দিরের পাশেই কা 
থধীক” দেবতার থান । চারাদকে চল্লা আঁকড়্যা বাঁশ নম প্রভাতি বাঁবধ ছোটোবড়ো 
গাছের সমারোহ ॥ ওদিকে মুলখা পুকরে শালুক ফলের হছড়াছাঁড় । পুরোনো 
“দল” জল ভেদ করে উঠছে পুকুরে ॥ চারাদক ঘিরেই বস্তুত ধানক্ষেত । কাল।- 
ভবানীর পুরোনো মান্দর ভেঙে গেছে বহাদন আগেই । তা নাকি ানমণণ 
করোছিলেন বিখ্যাত পুজার কৃষ্ণশমণ | মান্দরের মধ্যে কালভবানী ছাড়াও 
আছেন চার দেবদেবী-_হাঁড়াদেবী, জটাধারণ, হখরালাল সম্ব্যাসী ও মনসা । 
গ্রথানে শেষাঁদকে জামদার ছিলেন অগজীবন ধল্লবাব্‌ । আঁম্বকানগর রাজ 
এস্টেটের সঙ্গে তাঁদের 'ছিল ঘানষ্ট যোগাযোগ ॥ ৮ শতক দেবোত্তর তান 'দয়ে 
গিয়েছিলেন দেবদেবীর নামে ॥ সে দালিল এখনো আছে ॥ জে এল. নং ১৯৭৭, খ- 
নং &৭৩, তাং ৮. ১১ ১৯৪৪ । তাঁরই উদ্যোগে 'নাম'তি হয় বত'মান মাম্দির, 
বাত্রীনিবাস ও কৃষ্শম্মার সমাঁধ ॥ এই সমাধির পাশেই গ্রামদেবতা খকাখুশঁকর 
সুপ্রাচীন থান । লোকে বলে, এ অণ্চলে খণকাখধকিই প্রাচীন দেবতা । এখন 
প্রাধান্য হারিয়েছেন তিনিই বোশ । 

তাঁর প্রতীক হাঁতঘোড়া ॥ হাতি ৮টি, প্রাতাটই প্রায় ১২ হাত করে উশ্চু ॥ 
এগ্দালর দু-পাপে আছে দুটি ঘোড়া । ঘোড়ার উচ্চতাও প্রায় ২ হাত । এসব. 
পাঁচমুড়ার তৈরণ ॥ তবে হ্হানীর উতরশ ছোটো ছোটো, প্রচুর হাতিঘোগ্ড়াও আছে 
চারাঁদকে । মনসা-বারর মতো দুটি ঘটও আছে সধচেক্লে নিচে । এই ঘটেই 


খঁকাখ্হশক && 


পুজো হয় সকলের আগে । পূজারশর মতে, এগুলিই খণকাখখক ঠাকুরের 
আসল 'জাীনস । 

কালনভবানসর মাশ্দর সামনেই । এ মান্দর পবমখী 1? এর পশ্চিম দেওয়ালে 
আছেন অন্যান্য দেবদেবদের প্রতশক ॥ দাঁক্ষণ পাঁশ্চম কোণে হাঁড়াদেবী ॥ তাঁর 
প্রতীক ধাতুর তৈর' একট হাড় ॥ বাঁকুড়া অণ্চলে বড় হাঁড়িকে বলে হহাঁড়া”। 
মনসার প্রতীক সাপধষুভ্ত মাটির বার । এমন বার ১৪ট । ?সংহাসনে আছেন 
কালীভবানী ॥ তাঁর প্রতীক দুটি ঘোড়া ॥ এরপর আছে বহু ছোটোবড়ো 
হাতিঘোড়া । এগুলির মধ্যেই আছেন হীরালাল সন্ব্যাসী। থানে আছেন পণ্ম 
এক দেবী । 1তাঁন আছেন হাতির পিঠে বসে, সাপ আছে তাঁর মাথার ওপর, 
তাঁর পায়ের কাছে । হাত আছে দুট ॥ নাম না থাকলেও বাঝ ইনও মনসা ॥ 

পুজো করেন শমণা পদবীর রাটশ ব্রাঙ্ষণ+ । তাঁরা থাকেন গ্রামেই ॥ নিত্য- 
পুজো কালীভবানীর । তাঁর সঙ্গেই পুজো পান অন্যসব দেবদেবীরা ॥ কালী- 
ভবানীর পহুজো দঁক্ষিণাকালীর ধ্যানে--ও করালবদনাং ঘোরাং ইত্যা?্দ 
মন্ত্রে । কিন্তু খ"কাখুশীকর পুজো গনত্য নয় । যাত্রী এলেই তাঁর পুজ্জো । তবে 
এ"র কোনো মন্ত্রও নেই ॥। খেলনা তাঁর প্রধান উপচার ॥ তবে দুধ 1ঘ চান 
চাল ষে কেউ ?দতে পারেন তাঁর পজ্জোয় । চাঁদমালা ফৃলঘরা থেকে মাটির বা 
কাঠের এমন কি মোমের খেলনা দেবারও চল আছে । বাষ্“কন হয় কালভবানী'র 
সঙ্গেই দশহরা ও তার পরের দিন, দু্দন ধরে ॥ তাঁর ঘট আসে ?নকটের তড়ার 
বেন্যা নামের পুকুর থেকে । ঘটও আসে কালীভবাননর সঙ্গেই ॥ তারপর ষোড়শ 
উপচারে পুজো । কালীীভবানীর নামে পাঁঠা বাল। তবে প্রথম পহজো 
পান কালীভবানট ॥ 

পুজোর দিন ভন্তরা কৃচ্ছুসাধনাও করেন ॥ পুজো গদতে আছেন পাশের সব 
গ্রামের লোকেরাই ॥ মেলাশ বসে বাষিকীতে । একসমরর 'শশূদের ভালো লাগে 
এমন জিনিস এ মেলায় বিক্রপ হতো । লোকজন আসত ওঁদা রামসাগর লোদনা 
বোলাড়া বিষ্ুপুর জয়পুর কৃচেকোল থেকেও । এখন মেলা হয় না। ভাঁড় জমে 
সন্ধ্যায় । পুজোর পর আগুনসন্যাস হর । ৬1টি জালিতে তৈরণ হয় ঘসঘসে কাঠ" 
কয়লার আগুন ॥ মানাসিক যাঁদের থাকে, তারা চলেন সেই আগুনের ওপর । 
যাঁর যেমন মানিক, তানি চলেন তেমাঁন । কেউ চলেন পা-পা করে, কেউ চলেন 
ঝাঁপ 'দয়ে ॥ দশহরার পরদিন “ভাঁড়াল” । ভাঁড়াল খণ্কাখুশকর ছিনজস্ব পুজো ॥ 
ভাঁড়াল দেওয়া হয় একবোতল মদ 'দয়ে । গ্রামেরই জনৈক ধাবন্স সম্প্রদায়ের 


৬. পজারণি ভীপাস্ডিত শর্মা (59 )1 এস্রই ঠাকুণর ঠাকুদশ কুফপগণ.। তিনি ছিলেন 
ভূতসাধক। তিনিই প্রসার করে ছিলেন এখানে পুজার । 





৬ পাড়ের পযব্পুলুষ প্যজা 


ব্যাস্ত, বরাবর ?তাঁনই ধদচ্ছচেন এই ভাঁড়াল ॥১ ভাঁড়াল পুজোর পরই সেকালে 
অন্শ্ঠিত হতো শিশুদের নাচ । নাচের পরেই তাদের 'বিলানো হতো মিষ্টি 
ভোগ । এ সবের খরচ 'দতেন স্ছানীয় ভূষ্বামন । জামদারলী বলোপের পর দুচার 
বছরের মধ্যেই বপ্ধ হয়ে গেছে ভোগ বাল । শিশুরাও আসে না এখন । এখন 
কবছর তো পুজো হচ্ছে নমো নমো? । 

গ্রামব-্ধদের গবাঁচত্র ?ব*বাস খকাখুশীকর ওপরে । তাঁদের 1ব*বাস, এদেবতার 
কৃপায় শিশুদের যাবতণয় রোগ সারে । পেচোয় পাওয়া, ভূতে পাওয়া, তি 
লাগা, রাত-কান্বাঃ রসতড়পা* রসাপিতাঁড়, কানেরপধ্জ এমন সব 'শশরোগ 
আছে ॥ এ সবই সেরে যায় এ দেবতার স্মরণ নিলে ॥ বৃদ্ধরা আরও বললেন, 
শশু হচ্াথৎ কশদলে বা অনবরত কাঁদতে থাকলে, তাকে আনতে হবে থানে। 
ঠাকুরের চানজল কংবা থানের মাটি 1দতে হবে তার মাথায় ॥ বশ্ধ হবে তার 
কামনা । মনে পড়লো, এমান এক ঠাকুর আছেন বাঁকুড়ার উপকণ্ঠে সানবাঁধা 
গ্রামে । তাঁর নাম কাঁদন্যাবুড় ।॥ লোকে বলেছে, শিশু কাম্বায় ?তিনি সেরা 
উপশমকারণ ॥ 1তাঁনও লোহারদের ঠাকুর ॥ তানিও আছেন মনসা ভৈরব 
প্রভীতর সঙ্গে । সেখানেও শিশুকে নিয়ে যান মায়েরা তাদের বাবধ রোগে, 
কান্নায় ॥২ এখানে খকাখুশীককে লোকে মানত করেন হাতিঘোড়া খেলনা ষোল 
আনা প্রভাত ॥। দুরারোগ্য শিশুরোগে লোকে করেন “সরাভরণ” কৃচ্ছুসাধনা । 
তা করতে হস্স আমাবস্যার রাতে ॥ রোগীর মা বাবা বা অন্য কোনো আত্মীয় বা 
রোগন স্বয়ং তা করেন । তান পজারটর নরেশ মতো দু'টি সরা ধরেন উপরে 
নীচে, বাতে দুটোর মুখ থাকে একদকে । পজারী এবার পড়েন তেলবাণ 
মন্ত্র । 'বশ্বাস রোগ ভাল হবার হলে উপরের সরাট ঘহরতে থাকবে আপনা- 
আপন । তা ঘুরবে মান্র ৩ তিনবার । না-ঘুরলে বুঝতে হবে রোগ সারবে 
না। বা সারতে দোর আছে । সরাভরণ নিয়ে নানা রকম গজ্প আছে লোক- 
মুখে । আঁবম্বাসাকে ঠাকুর রূপ দেখাতেন ভরঙ্কর ইত্যাঁদ ॥। ছেলেপহলে 
না-হছলেও লোকে সরাভরণ করতেন ॥ সেক্ষেত্রে সরা থাকবে ?নঃসম্তান নারনর 
মাথায় ॥ এ দেশে ষষ্টীও সম্তানদাত্রনী, সম্তান। রক্ষাকন্রঁ দেবতা ।৩ মায়েরা বছর 
বছর নানা সময়ে পূজো দেন তাঁর । তান উন্নত সংস্কাঁতির দেবী । খ"কাথ*কি 
তথাকথিত গনম্মবণের সংশ্কাতির দেবী । তবে চান্ত্র গৌরবে 1তাঁন মঠ? 
থেকেও আঁধকমান্য এ গ্রামবাসীর কাছে । 


৯, শ্রীঅতুল ধাীঁবর (৬০) 
ই, দ্র রাড়ের গ্রামদ্দেবতা (৯ম খণ্ড বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ৬৯৮১৯ ) প১ ৯৯১০১ 
৩. দ্র "যথ্ঠী' প্রবন্ধ (আগ্গণেলক দেবতা $ লোকসংস্কাতি গ্রচ্ছ ) 





ঘকাখহশক ৫৭ 


প্রাচীনেরা বলেন, খ*কাখুশীক একসময় দেবতা ছিলেন না । তি?ন গছলেন এক 
জোড়া ?শিশ । ঘাটশিলার রংকনীর থান থেকে এগ্রামে এসোছলেন এক সাধ? ॥ 
তাঁর সঙ্গে ছিল দুট নাবালক বালক-বালকা । দুজনেরই বক্স পাঁচ থেকে সাত ॥ 
সাধ: তাদের লালন করতেন 'নজ্দের ছেলের মতোই । বলতেন, তারা তাঁর 
কাঁড়রে পাওয়া সন্তান ॥ তখন হন্ব্যাবাদ ?ছিল ঘন গাভীর জঙ্গল । এখানেই তান 
স্থাপন করে।ছলেন কালভবানখকে । ?দনের বেলা 1ভক্ষে করতেন শশৃদের 
নিরে ॥ ভবানখর পজো করতেন বেশ আড়ম্বরেই । রূমে ক্রমে লোকজনও আসতে 
থাকে তর এই আশ্রমে 1 হঠাৎ এক অমাবস্যায় 1ত1ন বাল ॥দয়ে বসেন পাঁলত 
1শশ দুটিকে | সঙ্গে সঙ্গে তার হাত দ5টও কাঢা যায় | সাধু গোঁগাতে থাকেন ॥ 
পর দন ভন্ড পুজাথশীরা আসেন । সাধহ তাঁর পাপের কথা বলেন । ?ফজ্ত ?তানি 
3 বলেন, এখানে প্রাতষ্ঠা করে গেলেন খঁকাখবখীককে । যাঁর পুজো দলে 
প:থবীতে আর 1শিশুমতি্ত ঘটবে না । রোগ দর হবে শিশুদের । সাধু প্রাণ- 
ত্যাগ করলেন ॥ সেই থেকেই এখানে পুজো হচ্ছে খ"কাখশীকর । 

একস্ময় শিশু হত্যার বেশ চল্‌ ছিল এদেশে ॥ ভারতের '1বাঁভন্ন স্থানে এরকম 
কাহিনী শোনা বায় ।॥ পশ্চিম সলমাজ্ত বাংলার ?শশুবাঁলর কারণ ছিল অনেক- 
গুল । নতুন পুকুর খোঁড়া, আকাটপুকুরের পাড় কাটার উদ্দেশ্যে প্রথম চোট 
দেওয়া, পুরোনো টাকা কাঁড়য়ে পেলে তার প্রথম ব্যবহার, রাজযক্ষমা ব্য 
মহাকুষ্ঠ 'নবারণে বাঁল দেওয়া হতো এমন সব শিশুকে যাদের অন্বপ্রাশন হয়াঁন । 
পুবোজ্ত গজ্পে যে ঘাটাঁশলার রাঙ্কনীর প্রসঙ্গ আছে, সেখানে তো নরবাঁল হতো! 
দকছুদিন আগে পরত । শুধু ঘ।টশিলাতেই নক্প, নরবাঁলির চল: এদেশে আরো? 
বহন স্থানেই ছিল । বাঁকুড়ার ইদস্পহর থানার আটবাইচপ্ডী গ্রামে দেবী আটবাই- 
চন্ডী, ছাতনার বাসৃলনঈ, বর্ধমানের কল্যাণেশ্বরীতে দেবী কল্যাণেন্বরন, ক্ষীর 
গ্রামের যোগাদ্যা,ঃ মোদিনীপুর-মোৌলা-গড়বেতা, নরসিংগড়-জামসেদপুর-কদমা 
প্রভাতি স্ছানের রাঙ্কণশ, মৃশিদাবাদের দোহাঁলয়ায় দক্ষিণাকালশ প্রভাতি অসংখ্য 
দেবীর ম্ানেই নরবাঁল হতো তার প্রমাণও আছে যথেষ্ট । শুধু আমাদের 
দেশেই নয়? পাথবীর নানা দেশেই নরবাঁল চলোছিল একসমগ্ন ॥ পশ্ডিতেরা এ 
বিষয়ে নাম করেছেন প্রাচীন মিশর চীন গ্রীসেরও ।৯ কিজ্তু যাদের বলি দেওয়া 
হয়েছে তার্দোর আবার দেবতা বাণনয়েছে, এমন ইতিহাস মেলোন । মোঁদননপল 
গ্রামের প্রাচগন লোককথাতেই [মিলছে তার একমান্ নমুনা । গঙ্গা অবশ্যই 
৯, বিস্তৃত আলোচনা : ধর্মের নামে নিগ্রহ তখনও ছিল, এখনও 'ফিছ; আছে" 

(মি. চো. কা, )- গাম € হ৮:৯.৯১৩ ) 


৮ রাঢের পঃখ পক্ষ পুজা 


এদেবতাকে মানৃষ পুজোর সংগে সংশ্লন্ট করছে । কিস্তু লোকগজ্পের ইতহাস 
এমনি যে, তাব পাথুরে প্রমাণ দেওয়া যাবেনা কিছুতেই । 

তবে খকাখন্খকর পুজোর মধ্যে মিশে আছে নানা ধম“সাধনা ॥ এর মধ্যে 
আছে বিচিত্র সব আদম যাদবিম্বাস ॥ তার সঙ্গে আছে প্রাচশন প্রজ্ননবাদ | 
মনসা কালা প্রভৃতি লো?কক ধম“ধারাও মিশে গেছে এ"র নানাকৃতো ॥ 


বরক ন। 


বর-বো নিয়ে বাঁড় ?ফরাছিল বরষাত্ররা । ক্লাম্ত হয়ে জল খেতে নেমোছিল তারা 
এক বড় বাঁধে ॥ অমনি লাগল দৈবরোষ ॥ জলে ডুবে গেল সব- বরকনে বরষা 
বাজন-্দার, এমন ক বাজনা ট পর্যন্ত ॥ আর উঠল না ।--গল্পটা 'হড়বাঁধ অণ্০- 
লের । বাঁকুড়া জেলার খাতড়া থানার নং ব্লক ?হড়বাঁধ । হড়বাঁধের ঈনকটবতন4" 
গ্রাম বরক'না । এ গল্প এখানেরই ॥ এখানেই ভুবে গিয়োছিল সেই হতভাগ্য বরকনেব 
দল, তাদের সবস্বাকছহ নিয়েই । পরে সে-সব পাষাণ হয়েছে ॥ গ্রামের একাদকে 
যে উ“চহ টিলা, এখানে যাকে বলে ভুংরঃ সেখানেই আছে বেশাকছ পাথর ॥ 
বরবধ্‌র মতো মানানসই ছোটোবড়ো বেশ চমৎকার যে দুটি পাথর, তা-ই হলো 
গজ্পের বর কনে ॥। তাদের পাশে এলোমেলো বা একন্রে ?কছ? অবাস্থত, এগযাল 
হলো বরষাত্র ! আর ঠিক ধামসার ( বাদ্যযন্ত্ীবশেষ ) মতো যে 91টি, এগহাল 
হলো বাজনা ॥। প্রায় পাথরই ৩ থেকে ৪ ফুট উশ্চু । মোট পাথর &০ট ।-- 
এগাীল দোথয়েই গ্রামবাসী বলেন সেই বরকণনা ডুবে যাওয়ার সুপ্রাচীন কাহনা । 
দেবতাভ্ভানে এগুলিকে পুরুষানূক্তমেই মান্য করছেন তাঁরা, পুজো "দচ্ছেন গ্রাম- 
দেবতা “বরক'না* বলে । এ থেকেই তাঁদের গ্রামের নামও বরকণ্না ॥ 

বাঁকুড়া থেকে যাওযল্পা বায় বাসে । বাঁকুডা-মসিয়াড়া ( ভায়া খাতড়া ) বাসে 
নামতে হবে বাউারডহা্ন । সেখান থেকে পাশ্চমে হাঁটতে হবে ৩ মাইল ॥ বাঁকুড়া- 
বালামাল বাসে গেলে নামতে হবে স্থপুরে ॥ সেখান থেকেও পাঁশ্চমে হাঁটাপথে 
9 ম্বাইল। বাঁকুড়া মান্যাজার রাসে গেলে নাসা যায় 'হিড়বাঁধে । সেখান থেকে 
দক্ষিণে হাঁটাপথে ৩২ মাইল ॥ সাঁওতাল পল্লী বরক'না গ্রাম ॥ মাত্র ৩০।৪০ ঘর ॥ 
সাঁওতাল 'ভিন্বে অন্য সম্প্রদায় নেই । গ্রাম লীমান্ডে ভূধারতে শতাকুরের থান । 
থানে আছে কিছ? পলাশ গাছ ॥ অদ্‌রেই ইউক্যালিপসটাসের জঙ্গল £ পবোন্ত 
গাথরখণ্ডগুাীলই ঠাকুরের প্রতীক । কোথাও কোনো হাতিঘোড়া নেই । আগেও 
ছিল না। হা?তিঘোড়া দেবার চলও নেই এখানে । 


বরকন্না ২৯ 


পুজো করেন সাঁওতালরাই ।১ তবে বরকণ্না গ্রাম ছাড়াও পজো দিতে আসেন 
পাশাপাশি ৮৯০টি গ্রামের সাওতালরাও ॥ এ গ্রামগুদীলর নাম পুকরডিঃ বাউীরি- 
1ড, জামডহরা, গমরাগি, বাগমাীরঃ তিলাবনন, হড়বাঁধ, চঁপাশোল প্রভাতি । 
তবে এর পুক্জো হয় না প্রাতাঁদন । সারাবছরে এর পুজো ১ ?দন, একবার, 
আষাঢ়, প্রথম রোয়ার আগে, অর্থাৎ চারা পোঁতার আগের কোনো ১ দিন । তবে 
তাঁকে মানাঁসক করা বায় যে কোনো মৃহ্র্ভেই । কম মানসিক শোধ দেওয়া যায় 
এ একটিমাত্র দনেই ॥। তবে অত্যাবশ্যকীয় পুজো হয় বজ্ট না হলে। তখন গ্রাম- 
বাসী সমবেত ভাবে বসেন, পুজোর দিন স্থির করেন, পুজো হবে কিনা তারা সে 
বিষয়ে অনহমাত নেন ঠাকুরের ॥ তবে পুজো হয়না কোনো ব্যাস্তীবশেষের দরকারে । 
পুজোর নৈবেদ্যও ছু নেই । এক সময় লাগতো [সশদুর তেল । তা গুলে 
গিয়ে দেওয়া হতো সব প্রতীকেরই গায়ে । পরে দেওয়া হয়েছে মণ্ডামিঠাই চন 
ফলমল ইত্যাঁদ । এখন বরকনে প্রতীক দহটর মাথায় ধান দুর্বাও দেওয়া হচ্ছে ॥ 
তবে একানস্তভাবেই লাগে পাঠা বাল । কম্তু মানুষের 'ব*বাস বরক'্না ঠাকুর 
যখন মানুষ ছিলেন, তাই তাঁর নৈবেদ্য হবে মানের খাদ্যের মতোই ॥ এ্রজনোই 
পূজারী 1দয়েছেন মদ মাংস ( অবশ্য বাঁলর কাঁচামাংস ), থেজাড় (পাক্তাভাত) ॥ 
কত্ত বহন আগেই এসব বন্ধ হয়েছে সভ্যসমাজের সঙ্গে তাল রেখে । কমতে 
কমতে এখন শুধু চান দলেও খুন্ব হন না পজারল বা অন্য কেউ । 
পজার্াদের ধারণা, বরকস্না স্ববণণ্ট ও স্ুফলনের দেবতা ॥ লোকে বলে, 
বত্টি হওয়ার লক্ষণট ধরা যান কনে ঠাকরাঁটর মাথায় সশ্দুর দেখে ॥ বৃষ্টি 
হবার হলে, তাঁর মাথায় সি*দুর'ট হয়ে উঠবে আতি গাড় ও জবলজবলে ॥ এবং 
ব:স্ট না-হবার হলে, তাঁর মাথায় যতই 'সশ্দুর লাগানো যাক, তা হয়ে উঠবে 
ফঠাকাশে । অর্থাৎ বরক'না প্রজনন দেবতা । সে তথ্য সমর্থন করে তাঁর নাম- 
ও । বরক'না মানেই নবদম্পীতিঃ মানেই 'ববাহ অথশৎ নতুন সল্ট, সন্তান 
স:ছ্টি। বৃষ্টি মানেও নতুন শস্যাদির জন্মকে সম্ভাবিত করার শ্রেষ্ঠ এক উপাদান । 
--জুতরাং সম্ভসন ও শস্য এ কামনার সঙ্গে ষনন্ত এই দেবতা ষথাথই পগুুজনন 
দেবতা ॥। 1কম্তু প্রাচশন গক্পাঁট তাকে প:বর্পুরহষ বা মানব পুজোর সঙ্গেও যুক্ত 
করে দেয় । সেকালের মদ, পান্তা ও মাংস নৈবেদ্যই তার প্রমাণ ছিল ॥ 


৯. জপ সাঁওতাল (৬৬) 


৬০ রাচ়েক প্বপনষ প্রজা 


মালিনী 


রাটের এক প্রাচখীন স্থান গড়মাদ্দারণ ॥। তার খ্যাতি এ্রীতহ্যাঁসক সাক্ষ্যে ৷ 
এখনকার হুগলী জেলায় এর অবস্থান গোঘাট থানায় ॥ শ্রীরামকৃষ্ণের জম্মভূম 
কামারপ-্কুর থেকে মাত্র « কম, দাক্ষিণে ॥ কামারপুকুর-ক্ষীরপাই-ঘাটালগামশী 
বাসে যাওয়া যায় । খুব প:রোনো গ্রাম ॥ একাদশ শতাম্দীর কাব সম্ধ্যাকর নন্দী 
তাঁর 'রামপালচাঁরত কাব্যে যে “অপার মন্দারে"র উল্লেখ করেছেন, গবেষকের মতে 
তা-ই হলো বতমান গড়মান্দারণ ॥ স্বচ্ছসাললা দামোদর নদদর দাঁক্ষণ তনরে 
1বরাট এক বাপ, খাকে বলে ধ্বংসন্তুপ ॥ তার মাথায় বরাট এক সমাধি (ড ৮ ৩) 
সম।াঁধর চারপাশেই ছোটো ছোটো মাটির ঘোড়া ॥ তার ওপরে অহোরানত্র জবলছে 
মোমের প্রদীপ ॥ এ সমাধ ইসমাহল গাজীর ।+ ?তাঁন ছিলেন গোড়ে*বর হসেন- 
শাহের সেনাপাত ॥ এ সমাধধকেই বলে “ড় আস্তানা” £ এর একমাইল উত্তব্রপুবে 
আর একট ধ্বংসস্তূপ 1 এখানে আছে “ছোট আ্তানা” ॥ এমাঁন অনেক এীতিহা?সক 
কত ছাঁড়য়ে আছে সারা মান্দারণের সর্বত্র--1ভতব গড়” বাহিরগড়” বাদশাহন 
ঈদগাহ”, প্াাতালদশীঘি*, ফরমানদশীঘ” লক্ষমীজলা+, “শকৃনজলা*” “ফুলজলা”, 
“কালেখাঁর মান্তানা*, “ফতেখাঁর আস্তানা” “সানবাঁদি” গণশাহীদা" ইত্যাদ | 

এসব দেখতে যাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ ॥। দর, নিকট, নানাস্থান থেকেই 
আসছেন তাঁরা ॥ অধ-না গড়মান্দারণ তৈর? হচ্ছে একাঁট শ্রেষ্ঠ পর্যটনক্ষেত্ রূপে । 
সরকারী উদ্যোগে সংস্কার হচ্ছে তার প্রাচীন পাঁরখা, গড়ে উঠেছে পুষ্পোদযান, 
সুরমা ট্যারস্ট লজ ॥ তৈরী হচ্ছে আমোদর বুকে ঝুলভ্ত সেতু ॥। তৈরন হবে 
1মভীজয়াম, কৃমনর প্রকজ্পঃ সাপ প্রকল্প? মগোদ্যান এমাঁন কত ক ! নয়ন মন 
কেড়ে নেবে গড়মাশ্দারণ তার আধহাঁনক অঙ্গসভ্জায় । গহন্দু মহসলমান শ্রীশ্চান 
আগে আসতেন ধমেরি নামে ইতিহাসের টানে । এরার আসবেন হ্বমণে । 


িস্তু আমার আকর্ষণ অন্য । সে হলো তার পুরানো কিছ লোককাহনাতে, 
অবহেলিত 'কছহ এতিহাসক সাক্ষ্য কিংবা উপোক্ষত কিছ লোকিক তথ্যে । 
গ্রামের দাক্ষণ পশ্চিম কোণে এক বিরাট ভাঙ্গা । লোকে বলেন, সে হলোঃ হযাঁতি- 
শালের আড়া” । আড়ার পবাঁদকে এখন প্রচুর ধান জাম ॥ একসময় থানটা ছিল 
ঘন গভাঁর জক্গল । এখনো তার চহ্ছু আছে কোনো কোনো জমিতে ॥ সেই ধ্বংস- 


১. “কুণ্ডু খাঁ” প্রবন্ধে পার ইসমাইল সম্পকেও আলোকপাত আছে (পৃ. ২৯৬) 


মাজিনী ৬৬. 


প্রাপ্ত জঙ্গল বা এখনকার ধানখেতের মাঝে আছে পাকংড় গাছের নীচে একটা 
ঝোপ । ঝোপের গীনচে কালোরংয়ের এক পাষাণ মাত" । দৈঘে দেড় ফুট, প্রচ্ছে 
এক ফুট, উচ্চতায় আড়াই ফুট । দেখতে অনেকটা মানূষেরই মতো । লোকে 
একেই পঃজো 'দচ্ছেন “মালিনীঠাকৃর* বোলে । মাঁলনশ ?িলার পাশেই আরেক 
শিলা । লোকে বলেন, তান “মাঁলননর বোন” । মনসা আছেন মাঁলনার সঙ্গে । 
আর আছে বেশাকছহ পোড়ামাটির হাতিঘোড়া । লোকসংখ্যা গ্রামের প্রাচশনত্ের 
তুলনায় বোশ নয় । সব মিলিয়ে হবে হাজার তিনেক । দেবদেবী আছেন বেশ 
িকছু । শব, শীতলা, ক্ষুদরায় ধর্ম, “কাঁমিনন" নাম্ম ধমককামন্যা এবং 
মালিনী । তাছাড়া নানাস্থানেই আছে বেশীকিছ মৃসালম ধর্মপটীঠ, পশীরপীরাণশর 
আস্তানা, 1বাঁচিন্র সব এীতহাসক কবর ॥ 


মালিনীর 'নতাপুজো । প্রাতাদন পুজো হয় একবারই, দুপুরের আগেই । 
নৈবেদ্য লাগে আুনাদষ্ট এক সের সেদ্ধ চাল ॥ তবে পজাথনীরা চালের সঙ্গে 
দেন ফলমূল 'ম্টি কাঁচা আনাজ ॥? আর সকলেই দেন কাঁচা গাই-দুধ । আগে 
লোকে দিতেন ছোটো ছোটো হাঁতঘোড়া । প্রখন আর সে সব দেন না কেউ। 
পুজো করেন বেতবনন গ্রামের চক্রবতর্ ভ্রাঙ্গণেরা ॥১ কাশ্যপ এদের গোত্র । মান্দা 
রণের পাশেই বেতবনী । সেখানেও “গড়ন্তন্ভ গছল ॥ তার ধ্বংসাবশেষ আছে 
এখনো ॥ মাঁলনশর পুজো হয় কামিনীর ধ্যানে-- বন্দে সুশ্দরাকাক্তম: বিকটা 
হাদল্সশখিম২” ইতাাঁদ ॥ পাজারশর ভাষায়, তাঁর প্রশ্ন ফুল জবা? প্রিয় নৈবেদা কাঁচা 
দুধ । পুজোর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন গ্রামেরই একাদশ 'তাঁলরা ।২ তাঁদের 
পদবী মণ্ডল । তাঁদের বলে “দেউলে* বা সেবাইত। দেউল যাঁরা রক্ষা করেন, 
দেউলে তাঁরাই ॥ সেবাপহজ্জো চালান ধারা সেবাইত বলে তাঁদেরই । দিনপ-জো 
ছাড়া দেবর 'াবশেষ পুজো হয় প্রাত সংক্রাম্ততেই ॥ গাদন তাঁর হয় ?চন্ড়ে 
ভোগ । জ্যৈষ্ঠমাসে হয্স বাঁর্ধকী ॥। তা হয় শাঁন মঙ্গলবার ধরে । তবে 'দিনটা বা 
তারিখটা স্থির করেন গ্রামের লোকজন আলোচনা করে ॥ বার্ধকী পুজোয় 
ধুমধাম একটু বোশই হত তবে কোনো পুজোতেই বাল হয় না। বাল 
সম্পূর্ণই 'নাঁষম্ধ । 


মাঁলিনঘ গ্রামদেবী ৷ কিক্তহ গ্রামবাসীর গভপর বিশ্বাস, তান একদা দেবখ 


২ পজারা ল্ীক্ষদিয়াম চকুরতাঁ (৬০) 
২. সেবাইত শ্রীসফল মস্ডল ( ৫৫) 


৬২ রাঢ়ের পনধপহরুষ পুজা 


ছিলেন না, তিনি ছিলেন মানবী । এ নিযে গজ্প প্রচলিত আছে অঞ্চল জুড়ে । 
সে কাঁহন' হলো এইরকম ৪ “মাম্দারণে তখন হন্দুরাজার রাজত্ব ॥ গ্রামের এক 
মালিনী ফুল দিতেন রজ অন্দরে ॥ ফি্তু মালিনী হলে £কি হয়ঃ তাঁর রূপ ছিল, 
তাঁর গুণ ছিল । হঠাৎ মুসলমানরা আক্রমণ করলে মান্দারণ রাজ্য ॥ প্রবল 
অত্যাচার চালালে 'হন্দুদের ওপর ॥ বাদ গেল না শিশু ও নারীরাও । এদের 
?শকার হলেন জুশ্দর ষুবতী মালনীও ॥ তান লাঁকয়ে রইলেন জঙ্গলে । মুসল- 
মানের কুদৃ্ট পড়লে সেখানেও । জনৈক মুসলমান ছ্‌টে এসে জাপটে ধরলে 
তাঁকে । সঙ্গে সঙ্গে মালিনী পাঁরণত হলেন পাষাণে ॥ ভর পেয়ে পালয়ে গেল 
লোকটা ॥ একমত মালিনীর আর পাঁরবর্তন ঘটলো না। ঘটনাটা কানে গেল 
ধম“প্রাণ মুসলমানদের ॥ তাঁরা বন্ধ করলেন নারশহরণ ও 'শিশহত্যা । 
অমাঁন দলে দলে গ্রামবাসীরা এসে প্রণাম জানালেন মালননর পাষাণ- 
মৃর্তকে । পুজো করলেন তাঁরা । মানবশ মাঁলন এমান করে পাঁরনশত হলেন 
দেবীতে । চল হুলো তাঁর পহঞ্জোর । স্বপ্নাদেশ পেলেন গ্রামের একাদশ 
গতাঁলরা । তাঁরা ছিলেন 'হম্দ-রাজ্জার অরথ-সাঁচব । তাঁদের তত্বাবধানে চললো 
মালিনশ পুজো ।” 


প্রচলিত কাঁহনীতে আরো শানগ আমোদর নদশর জল যোঁদন ভাবিয়ে দেবে 
মালনশর পাষাণ মৃার্তকে, সোঁদনই ঘটবে তার পাবাণদশার মস্ত । ১৯৭৮ সালে 
এখানে হক্সোছিল এক ভক্লাবহ দেশপ্লাবী বন্যা । প্রত্যক্ষদর্শরা বলেন, কিম্ত্‌ 
তখনো ডুবোন মালিনন পাথরের মাথা । অথচ ভুবে গিয়েছিল সারা মান্দারণের 
বাঁড় ঘর । রামাযর়ণে আছে অহল্যান্স পাষাণ হওয়ার কাহনী। তার প্রভাব 
পড়তেই পারে মালনী কাহিনীতে । অবশ্য গড়মান্দারণেই শুন মানৃষের 
পাথর হওয়ার আর একটি কাঁহনী £ মাম্দারণের আধিপাঁতি ইসমাইল গাজী । 
1তাঁন বর, 'কজ্ঞু আধ্যাঁজ্ষক শান্তর মানুষ ॥ দেবতাদের দিয়েও তিনি দূর্গ 
তোর করান একরান্রে। তিনি প্রধান সেনাপাত ছিলেন গোড়ে'বর হুসেন- 
শাহের ॥ নতুন দুর্গের খবরে বিচলিত হলেন হুসেনশাহ । ডাকলেন গাজ্জীকে | 
ঘোড়ায় চড়ে গাজী এলেন হূসেনের ফটকে ॥ অমাঁন তাঁর ঘ্নাথা কেটে দিলে 
হুসেনের লোকজন । সঙ্গে সঙ্গে কাটা মাথা ধড়ের কাছে ঘুরতে লাগলে ॥ কাটা 
মাথা ও ধড় 'নয়ে তনরবেগে ঘোড়া ফিরে এল মান্দারণে । কাটা মাথা চিৎকার 
করে বললে “পান দাও পান দাও* । বোরয়ে এলেন দূহ্রক্ষণ কালে খাঁ, ফতে খাঁ । 
তাঁরা বুঝতে পারলেন না সে কথার অর্থ ॥। অনেক চিৎকারের পর কাটা মাথ্য 
তাঁদের আঁভশাপ দিলে “তারা পাথর হ*র পাথর হলেন কালে খা, ফতে খা। 


মাজনশ ৬৩ 


মাথা পড়ে গেল মাটিতে ॥ বলে গেল, পান দলে মাথা জংড়ে ষেত, বেচে যেতেন 
ইসমাইল গাজশী ।* 

রাঢ়ের আরো কিছ: স্থানে মালিনস ?নয়ে নানা লোককথা আছে । সবশ্রই 
1তাঁন ফল দিয়েছেন রাজমহলে, রাণশ বা রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর ঘাঁনষ্টতা প্রচণ্ড । 
বাংলাশবদ্যযস্ুন্দর কাব্যেও মালনশর সাক্ষাৎ মেলে । সাঁওতাল উপকথাতেও 
সন্ধান পাই এক “মালনশ বুড়'র ॥ পশ্চিম সখমাম্ত বাংলার লোককথার “মেলানী- 
মাীস*ই মালনশ । “মালণ নামেও গ্রামর্দেবী আছেন রাড়ের অন্তত দহ স্থানে । 
একাঁট বাঁকূড়া জেলার বড়জোড়া থানার নতুনগ্রামে, যাঁর আলোচনা আগেই 
করোছি “রাঢ়ের গ্রামদেবতা* গ্রন্থে ( প* ১৭০) । আরেক “মালণ আছেন বীর- 
ভুমের খয়রাশোল থানার কদমডাঙ্গায় ॥ খয়রাশোলেরই কেন্দ্রগাঁড়য্নায় বাউারি 
সমাজের উপান্িত এক দেবীর নাম 'বাগানবুীড়* ॥ কম্তু এশা স্বতন্ত্র এক এক 
গ্রামদেবী । কেউই যুক্ত নন মানুষ পুজোর 'কংবদভ্তীর সঙ্গে । পাশ্চাত্যপাশ্ডিতের 
তত্ব, এরা সধাগ্লষ্ট উর্বরতা বা ফাঁটিশীল'টি কাল্টের সঙ্গে যুক্ত । তাঁরা শস্য ফল 
ফল উৎপাদক ও রক্ষণকারশ দেব ॥। গড়মাম্দারণের মালনীর মধ্যেও সে 
উর্বরতাবাদ আছে । লোকের বিশ্বাস, তানি ক্ষেত্রদেবী । তান পপ" করেন 
চাষীদের মনস্কামনা ॥। তাঁর পুজো দলে উৎকৃষ্ট ফসল হয় ॥। বন্যা রোধ হয় । 
তাঁর পহজো দিলে নম্ট হয় না গাই-এর বাঁটের দুধ । এজনোোই প্রথম 1বয়োনো 
গাইরের দুধ সকলে দেন তাঁকে ॥ এমনিতেও দুধ দেন পজার্থনীরা । নতুন 
আলোচাল, আলোধান দেন অনেকেই ॥ অবশ্যই এ ভাবনা কালে কালে সংযন্ত । 
দীর্ঘপ্রচলিত পাষাণ হওয়ার কাহিনশর সত্যতা নিণ-ম্পও একালে অসম্ভব । তবে 
তাঁর পুজোয় আদম অলোকক শাস্তসম্পন্যা নারী পুজোর জড় থাকাটাই 
স্বাভাঁবক । সে ভাবনা আদম সমাজে প্রবল ছিল একসময় । পরে বখন 
বস্তার ঘটলে কবির, তখন অনেক প:বর্পজুষ তদবতাই পাঁবিণত হলেন 
কাষির দেবতায় ॥ 


১. 'জধেপরকুসার নিপ্র 5 হুগলপ জেলায় দেবদেউীল ১৬৩৭৬) পৃ; ৬৯০ 
ডঃ গোপেল্দু অখোপাধ্যায় 5 হীতিষ্াসের আলোকে গড় মান্পাধণ (১৩৯৬) পৃ ৬০ 


৬৪ রাট়ের প্যবপহরহষ পা 
ব্রাহ্মণচণী১ 


সারা রাঢ়েই ছাড়িয়ে আছেন নানা নামের লোকক দেবা চম্ভীরা । ক্ষেত্র 
পাবেষণার তেমন নাম পেয়োছি শতাধক ।২ উত্তরবঙ্গ বা দাক্ষণবঙেও লোকক 
চম্ডীরা আছেন ॥। কোথাও তাঁর নাম হ্যছানযোগে, কোথাও গ্রামভেদে, কোথাও 
বা মানুষের কোনো মল্যবোধযোগে ॥ ব্যাস্ত বা জাতি নামেও তাঁর নাম আছে । 
প্রান চন্ডদর সঙ্গেই আছে কন না 'ফিছ? লোককাঁহনন । বড়ো 'বিচিন্র সে সব 
কাঁহনী । বীরভুমের পতণ্ডা গ্রামে এক গ্রামচন্ডন আছেন। তাঁর নাম বাহ্ধণচণ্ভনী । 
লোকে বলে তান আদতে 'ছলেন সাধারণ এক গ-হবধ্‌* ?তাঁন দেবতা ?ছিলেন 
না। কাহিনীটি মিলেছে নানামুখে নানরকম £ 

“সারা দেশে চলছে বর্শীর হাঙ্গামা । এক ব্রাহ্মণবধ *বশৃরবাঁড় যাচ্ছিলেন 
পাজ্কী চেপে । প্রচন্ড গ্রীন্ম ॥ ছুটতে ছংউতে ক্লাম্ত হয়ে পড়োছিলেন বাহকেরা ॥ 
তৃষ্ণার্ত হয়োছলেন তাঁরা । 'কম্ত্‌ চারাঁদকে ঘন বন । মাঝে এক ফাল রাস্তা । 
দেখলেন অদূরে একটা ছোট্র জলাশম্ন । আনাশ্দত বাহকেরা পাজ্কী নামালেন 
রাস্তায় । জল পান করতে গেলেন “লাশয়ে ॥ অমাঁন রেবে চশৎকার । ছুটে 
এলো বর্গীদত্যরা ॥ তারা লুট করতে গেল পালকি টি । প্রাণভয়ে ছুটতে 
লাগলেন বধূ ॥ বগশীরা তেড়ে আসছে তাঁকে । হঠাৎ বধুাঁটি একটা 1বরাট তেতুল 
গাছের আড়ালে এলেন ॥ প্রার্থনা করলেন তাঁকে রক্ষা করার জন্যে । দস্যরাও 
তখন এসে গেছে । হঠাৎই গাছের গখ্ড় দহুফাঁক হয়ে গেল । ঢুকে পড়লেন 
বধহাট । চোখের সামনেই গাছাটা জুড়ে গেল ॥ দসযরা বধর আঁচলটুকু ধরতে 


৯১ 'ন্রাহ্মণ-চণ্ডশী' নামা শুনছি গ্রামবাসপণ, পূজার ও উপাসকদের মুখে । কিম 
আচার্য ডঃ হরেকুফ মুখোপাধ্যায € কুড়ামঠা, সউঁড়) এক সাক্ষাৎকাবে 
(১. ৯. ৯৯৭৫ ) বলোছিলেন, “আসলে তাঁর নাম হবে ভ্রাঙ্মণীচন্ডশী । ডঃ অমলেন্দু 
মর তাঁর 'রাছের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর' গ্রন্ছে তাঁব নাম উল্লেখকবেছেন 'ব্রাহ্ষণখচণ্ডী । 
অপরাঁদকে পতণ্ডার ধনঞজধবাটি নিবাসশ শিক্ষক এম. সুজতান শাহ্‌ এ"ব কংবদভ্তব 
দিখেছেন “পতন্ডান্রাহ্মণ-চণ্ডীতলা" (৯৯৭৩, প্রকাশক সাতকাড় মুখোশাধ্যাব, 
পতস্ডা) নামক প্হীন্তকায় । এ প্হীস্তিকায় (১-২০ পু.) তিনি সবই ন্রাঙ্ষণ-চণ্ডনী 
নামাটই ব্যবহার করেছেন । তিনি এ পুস্তিকা লিখেছেন তৎকালান দুই পূজাবা 
গুরপদ সরকার ও ভবানশপদ সরকারেরই সাহায্যে । আমিও ৯৯১৮৯ সাল পবস্ত 
ণকছু কিছু লেখায় ও আমার 'রাটের গ্রামদেবতা” গ্রন্ছে একে প্রা্মণীচপ্ডন 
বলোছিলুম । যেহেতু এট গ্রাম সংস্কৃতির ইীতিষ্থাস, তাই এবার গ্রামের মানুষের 
মুখেমূখে ফেরা নামটিই- '্রাঙ্গণ-চস্ডন' ব্যবহার করছি । 

ই. আগ্াঙিক দেবতা $ লোষসংস্কতি €বর্থমনে 'বিশ্বাবদ্যালয় ১৯৯৯) “চন্ডাী" 
প্রবন্ধ দুক্টব্য । 
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পারল ॥ কজ্ভু তারা ভর পেয়ে গেল প্রচণ্ড । দস হলেও তারা ছিল দেবা 
দুর্গার ভন্ত ॥ সম্তষ্ত দসযরা নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইলো বক্ষদেবীর কাছে ? 
তারা পুজো করলো একযোগে ॥। ঘটনাটা ছড়িয়ে পড়লো চারদদকে । অমনি 
আরম্ভ হলো বক্ষদেবর পক্জে । লোকে দেবীকে চনত করল “ব্রাহ্মণচম্ডঈ” 
বোলে । আজও সে পৃজো চলেছে । গাছটাও বে*চে আছে ।* 

কাহনীীটর একটু পৃথক রূপ পাই স্থানীয় লেখক এম. সুলতান শাহের 
এপতণ্ডা ব্রাঙ্ছণ চশ্ডীতলা* পাাস্তকায় । তানি লিখেছেন ঃ 

“সম্ভবতঃ ঘটনাটা ঘটেছিল বাংলার রাজা শশাঙ্কের পর ॥ কর্ণন্জবর্ণে ছিলেন 
গ্রক 'নষ্ঠাবান ব্রাঙ্ছণ দম্পাঁতি॥ বহু ধর্মীচবণে জন্মেছিলেন তাঁদের কন্যা 
“ইম্দুমতাী” ॥ বীরভুমের রাজনগরে তখন রাজত্ব করতেন “বররাজা” ॥ ইম্দুর 
রূপে মোহিত হয়ে [তান বয়ে করোছিলেন তাঁকে । একদা ইন্দুকে স্বামীগৃহে 
পাঠালেন ব্রাহ্ধণ দশ্পাতি । সঙ্গে 'দলেন কয়েকজন পথ-রক্ষীও ॥। পাজ্কী চেপে 
ইন্দহ আসাছলেন । প্রচণ্ড গ্রীত্ম। বনের সরু পথ । তৃষ্ণাত" বাহকেরা এসে 
পোৌশছদলেন পতণ্ডার কাছাকাছি স্ছানে । জল খেতে গেলেন পাজ্ক নামিয়ে 
একটা কাঁদরে (খালে )1 হঠাৎ দস্্যরা উপস্থিত । তারা ইন্দুর গর্পনাগাঁটি 
গছানিয়ে নলে। এবার তাঁর সতীত্ব নাশে উদ্যোগী হলো তারা । প্রাণপণে 
ছুটতে লাগলেন ইন্দু । বিরাট এক তে*তুলগাছের তলায় এলেন তান । ঈশ্বরের 
কাছে প্রার্থনা জানালেন তাঁকে রক্ষা করার জন্যে ॥। গাছ ফাঁক হলো । [তিনি 
ঢুকে পড়লেন । দস্যরা এসে দেখলে বধূর আচলটুকু বেরিয়ে আছে গখাড় ভেদ 
করে । দস্যরা ভীত হয়ে ফরে গেল ।” জ্ুলতান শাহের শেষ কথা--“এই সেই 
তে"তুলগাছ* আর সেই ব্রাঙ্গণকন্যা ইন্দুমতী, 1যাঁন পরে ব্রাঙ্গণচস্ডী নামে 
আঁভাহত হইন্না সবার সেবাপুজ্জা গ্রহণ কল্সিরা আনিতেছেন ।” 

বীরভুম জেলায় 'সিডাড় থানায় পতণ্ডা গ্রাম ॥ সডীঁড় শহর থেকে সাত কি. 
1ম. পরবে । পুরশ্দরপূলর থেকে উত্ধরে মাত্র তিন কি মি, । বাসযোগে বাওয্া 
যার ॥। বোলপংর পর্যন্ত দ্রেন । বোলপ-র 'সিীড় বাস ॥ 'স্ভীঁড় থেকে পুরন্দর- 
পুর বাস । সেখান থেকে হাঁটাপথ উত্তরে পতণ্ডা গ্রাম ॥ বেশ বড়ো গ্রাম 
পতণ্ডভা ॥ এখন তার স্মথে 1মশে' গেছে ধনঞক্পবাটি১ উদনপুরগ জুলনগঞ্জ, 
ভগ্গবানবাটি । হাজার দেড়েক লোকের বান । তন্মধ্যে বার্ণদ ও হাড় প্রায় ৬৬- 
বর । ভ্রাক্ণ মান্র ৮ ঘর । বাকিরা হলেন বায়েন, কল শহাড়, সদগ্োপ+ ধাীঁৰর+ 
সূভ্রধর, তাঁত । আদিবাসী বা সাঁওতালও অহ. ১৫ ঘর । গ্রামের 'পুব দিকে এক 
1বরাট প্রায় ঘের স্থানে আহে ভ্রাহ্মণ-চস্ভীর খাবর॥ তাল ছাড়া গ্রামে আছেন 
শিব, মহাকাল তৈরবনাথ, আধিরেস্ধন, মলম, হাটুপ্পালোয়ান ভেক্কইদত্য)। ঘন 

ে 


৬ রাঢ়ের পরবে পিলেহষ প্জা 


কাল? প্রভাতি । ত্রাঙ্মণচপ্ডর সামনেই আছেন শিব ॥ তাঁর মাথায় আছে কোদালে 
চটানোর দাগ ॥ সে নিয়েও আছে লোককথা । পুরশ্দরপুরের হালদারদের একটি 
গাই নাক প্রাতাদন এক অনাবাদশী জাঁমতে দুধ দত । হালদার নাক গাইয়ের 
অনুসরণে এসে দেখোঁছলেন সে দৃশ্য । ?তাঁনই মাটি খখড়ে বের করেন 
ধশবাঁলঙ্গট । মাটি খখ্ড়তে গিয়েই চোট লেগোঁছিল লিঙ্গে ॥ ?তানিই সেই লঙ্গাটকে 
স্থাপন করেছিলেন ব্রাঙ্গণচণ্ডীর তলাম্ন । চণ্ডীতলার পুবাদকের পুকুরাঁটির নাম 
“হালদার-পুকুর” ॥। এ পুকুর নাকি বহন করছে তাঁরই পণ্াস্ম:াতি । চণ্ডীর 
পৃবাদদকে আছেন ব্ধেশবর শব, দাক্ষণে আছেন মহাকাল ভৈরবনাথ ॥ 
ব:দ্ধেশ্বরের গাজন চৈ সংক্রাম্ততে (২৭-৩০শে চৈত্র )। হাঁটুপালোয়ান থাকেন 
এক নমতলায় ॥ ১ মাঘ তাঁর মেলা । বাত বেদনার উপশমকারশ বলেও তিন 
পুজো পান । ধর্মরাজ্দের বার্ধকী হয় আষাছে । 

ব্রা্মণচণ্ডখর থান প্রায় আট কাটা জাম ঘিরে । সবটা প্রাচখর ?দয়ে ঘেরা । 
চারাঁদকে তার চার গেট । প্রাচীরের মধ্যেই তিন শিব ও দ-গ্গার থান । এছাড়াও 
আছে একটি পারত্যন্ত শিব মাম্দর । ব্রাঙ্গণচপ্ডীর কোনো মাম্দর নেই । তানি 
আছেন আঁত প্রাচীন এক তেশতুল তলায় । গাছ?টর গোড়ায় প্রায় পাঁচ ফুট উচ্চু 
বেদী । গসশড় গিয়ে ওপরে ওঠা যায় । পুজোহ্ছল সামান্যই গসমেন্ট বাঁধানো । 
দেবা আছেন তেতুলগাছের গোড়ায় এক প্রাচীন কোটরে। তাঁর প্রতীক 
কাঁষ্টপাথরেয় একাঁটি ছোট্র শিলা । লম্বাক্স ৪২ হান, চওড়ার ৩ ইন্চি । গক্তু 
শিলার কছু আঁকা আছে কিনা, তা স্পন্ট বোঝা ধায় না। ডঃ হরেক ম-খো- 
পাধ্যায় ও ডঃ অমলেন্দু 'মিন্র এ-মৃর্তিকে বলেছেন মাহষমাদ্নন দুর্গার । কোনো 
কোনো গ্রামব্্ধ বা পুজাররাও বলেছেন দে কথাই । 'বশেষজ্ঞ বলবেন, এ 
মার্ত পালষুগের সবষ্ট । বেদীতে আছে আট ন-ট নক্সা আঁকা পাথর । এ 
গাল প্রান কোনো মাস্দরের গায়ের পাথরও হতে পারে ।॥ কেনো কোনো গ্রাম- 
বম্ধ বলেন, একসময় দেবীর পাথরের মান্দর নামত হচ্ছিল ॥ কিম তা চানাঁন 
[তান তাই ধ্বসে পড়ে সে মাম্দর | সুতরাং গাছের গোড়ায় মান্দর চাপা পড়ে 
ধাকাটাচ্ 1বাচত্র নর । 

পুজো করেন “সরকার' পদধার ব্রাঙ্মণেরা'। এখন এরা চার ঘর । তাই পালা 
করে পুজো 1 এদের মতে, অন্ততঃ পাঁচপুরতষ ধরে পুজো করছেন তাঁরা । আদ 
পহজকের নাম গাঁতনাঞ্সরকার 1 গাতিনাথের' পতে রামগোতিস্দ | রামগোবিস্দের 
পত্ঠী নকুতচস্দ্ ॥ নুডচদ্দেজ চার পতি অভয়পদ, শন্ভুপদ, গঞেপদ। ও ভবানদীপদ। 
সম্প্রতি পুজো করছেন এরই চার জনের, সহসা") তাঁতিদয়, সঙ্গে পালাৎ পেয়েছেন 
অপ্ল্লক ভধামধিপদর “দোহা এপ্সাই, আবার পাজে। কাজ শিখ ও. ভৈরব- 
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নাথের । এদের গোপ্র কাশ্যপ ॥ “সরকার এদের পাওয়া উপাধি । একদা মোগল 
যুগে এ খেতাব দেওয়া হয়োছিল । তখন রাজস্ব আদারকারকে 'ফিংবা আরবায় 
1হসাব রক্ষককেই সরকার বলা হোতো । হয়তো এরা তেমান কোনো রাজকাষে* 
গিপ্ত ছিলেন এক সময় । িস্তু এদের আগে অন্য কোনো জাতি এ দেবীর পুজো 
করতেন 'ক না তা বলতে পারেন না কেউ । দেবীর পুজো হর পণ্সোপচারে । তা 
হলো পাদ্যঅঘণ, ধূপ? দীপ ও নৈবেদ্য । নৈবেদ্য হোলো আলোচাল মণঞ্ট 
ফলমংল প্রভূতি । পুজো হঙ্প “কালাল্রাভাং**-ইত্যাঁদি মন্ত্রে ।১ 

দেবীর নিত্যপৃজ্ো । বিশেষ পুজো দুর্ণাপুজোর সময় িজয়ার রানে, 
দুগ্গার প্রতিমা বা ঘটাবিসঙজনের পর । পুজোর পর বাঁলদান । বাঁষ্কী পুজো 
হয় সাধারণত বৈশাখ মাসে । দন স্থির করেন পূজারী ও উপাসকেরা বসে 
আলোচনা কোরে ॥ তবে পুজো হয় মঙ্গলবার ধোরে । এাঁদদন সরকার বংশের 
একজন পৃজারী থাকেন । তাঁর সঙ্গে যোগদেন বাঁহরাগত একজন ব্রাহ্মণ । 
এ ব্রাঙ্গণও 'স্ছির হয় সমবেত আলোচনার । পুজো দেন পতম্ডা গ্রামের সকলে, 
জাতি ধর্ম 'নাবশেষে ॥ বার্ধকশতে পুজো দিতে আসেন পাশাপাশি নানা 
গ্রামের মানুষ ; ভগবানবাটি, ভোলনগত্ৰ, ভ্রমরকোল, 'বদায়প:র, খাঁড়কটিকুরি, 
ইকড়া, বাঁশড়া প্রভৃতি গ্রামের ভস্তজন । 

ভক্তদের গভশর বিশ্বাস, সর্বাবধ কল্যাণ দেন ব্রাঙ্গণচণ্ডী । লোকে সব রকম 
মনস্কামনাই জ্ঞাপন কবেন তাঁর থানে । তাঁদের ধারণা কলেরা বসন্ত মহামারণ 
দূর করেন তান । সে নিয়ে প্রবাদ সূষ্টি হয়েছে অতাঁতকালে ॥ নারীদের 1বন্বাস 
তান বন্ধ্যাদের সন্তান দান করেন । চাষরা পুজো দেন শস্য ও বৃষ্টর জন্যে । 
লোকে বলেন 'তাঁন অনাবাষ্ট দূর করেন । দেশকে করেন শস্যশ্যমলা । পুজার 
দেবার নামে কোনো ওষুধপত্র বা তাগা কবচ দেন নি কখনো । 

কেউ কেউ বলেছেন এ দেশের আরো কিছ স্থানে ব্রাঙ্ছণচন্ড নামক দেব? 
আছেন । দাক্ষণভারতের এক দেবীর নাম “কামাচ্ছি-মা* ॥ তাঁর সম্ধান দিয়েছেন 
পাঁষ্ডত রেভারেশ্ড হেনার হোক্লাইটহেড ॥ প্রবাদপ্রবচনে তাঁর সঙ্গে মিল আছে 
ব্রাঙ্মণচণ্ডীর | ব্রাঙ্মণচন্ডীর কিংবদক্তীগুলির বিচার করেছেন কেউ কেউ ॥ 
ডঃ অমলেশ্দু মন লিখেছেন £ “এই সকল 'কিংবদস্তীর সত্যাসত্য নিরুপণের কোন 





৬, ৬অভয়পদ সরকার ১৯ আনল + শরৎ (৬৫) + পাব ৫6) । পবিন্র স্বপন (৩৬) ॥ 
৬শম্ভুপ্দ ১ শিশির ডে৩) ! ৬গরুপদ ৯ ৬বসম্ভ+কৃককুমার (৫০ )+রবীন্দ্রনাথ +" 
পৃথণ্চচ্দু। ৬ভবানশপদ ০৮ দৌঁছিনুগণ ॥ এই সমীক্ষা ৬.৯,৯৯৯৯ তারিখে | সাহায্যে 
বত“মান সিউড় নিবাসী শ্ীতপনবুশার শ্রাধান বাঁডি-কফেতুাদ, থানার শাটুষ্দগ গ্রান্তস) | 


৬৮ রাড়ের পঃব পির) পতজা 


উপাক্ন নেই, তবে এইটুকু অনুমান করা যায় ষে অন্রাঙ্দণ্য সমাজ্জের নিকট ব্রাহ্ছণ্য 
মাহমা প্রাতন্টার উদ্দেশ্যেই সত্যামথ্যা 1ম?লক্সে এই ধরনের উপকথার স:্ষ্ট 
হয়োছিল ।” 1কল্তু আমব্বা সহঙ্জে সে উপকথাকে পারাছ না ডীঁড়য়ে দিতে ॥ গঞ্জেপ 
আছে স্বামীর গৃহে য্যাচ্ছলেন নবপাঁরনীত বধুটি ॥। মানেই নতুন জীবন সংম্টর 
ব্যাপার অর্থাৎ সন্তান লাভের কামনা । এ দেবতা সম্ভানদাত্রী ॥। পাশ্চাত্য 
পাঁস্ডাঁতি তত্তেৰ ইন সংষুস্ত ফাটণলাঁট বা উর্বরতাতন্নের সঙ্গে । লোকাবম্বাসেও 
তাই শোনা যাচ্ছে । আরো শোনাযাচ্ছে ইন বৃষ্টিদাতী ॥ এ ভাবনাও আদিম 
উর্বরতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ॥ তবে কিছ যাদুীব*বাসও মিশেছে কালে কালে । সে 
হলো মড়ক মহামারী বসম্ত নিবারণ শান্ত ॥ এখানে পড়েছে শশতলার প্রভাব ॥ 
সম্ভান 'কংবা শস্যদ্দান অথবা বহাষ্টদ্মন সবদেশেরই একাঁট আদম মানব 
ণিবশবাস ॥ ব্রাহ্মণচন্ডীর মধ্যে এই প্রত্বাব*্বাসাঁটি বলবৎ । তবে আদবাসী ও 
তথাকাথত অস্ত্যজ সমাজে ব্রাহ্মণ্য মাহমা প্রতিজ্ঞা এ-দেবতার পুজোর মলে 
থাকতে পারে । ব্রাঙ্গণ আধপত্যের যুগে এমাঁন সব গ্রামদেবতার উদ্ভব ঘটোছিল ॥ 
কত্ত এসব স্বীকার করেও আর একাঁটি সত্য মেনে নিতে হয়, তা হল, ব্রাহ্মণ- 
চম্ডীর পুজোর মূলে আছে একধারে আদম বক্ষ পুজো ও প্‌বর্জ মানুষ 
পুজোর আভব্যান্ত। এদেশে এমান বক্ষ পুজোর অভাব নেই । শুধু চণ্ডী 
নামেও এদেশে বক্ষপুজো আছে অনেক স্থানে । যেমনঃ, চষ্বশপরগণার কচিড়া- 
পাড়া» নৈহাটি, হালিশহর এবং বীরভুমের কামারহাটিতে যে ঢেলাইচ্ডী পৃজিত 
হন, মহামহোপাধ্যান হরপ্রসাদ শাজ্ত্রী তার মধ্যে বক্ষ পূজো লক্ষ্য করোছিলেন । 
সে হলো একাঁট খেজুর গাছ । বাঁকুড়া জেলা কোতুলপুবর থানার পহাীনক্লাক্জোল 
গ্রামের পুনেচপ্ডী আসলে একটি শেওড়া গাছ । তেমাঁন দাক্ষণ বঙ্গের 
নানাস্থানে পূঁজত কুলাইচপ্ডী হলেন এক একটি কুলগাছ ছাড়া কিছুই নয় । 
পশ্চিম সীমান্ত বাংলার বেতচপ্ডীর মূলে আছে বেতগাছ পুজোর আভনব প্রক্লাস । 
রাঢ়ের এমন অনেক গ্রামদেবতা আছেন, যাঁদের প্জোর মূলে আছে প্রত্ব বা 
আদম মানুষের প্বর্পুরুষ পুজোর লক্ষণ । ব্রাক্ষণ-চণ্ডীর ক্ষেত্রে এই কিংব- 
দত্তীটি আছে । শুধু এখানেই নর, দাক্ষিণ ভারতের “কামাচ্ছ-মা* পুজোর মূলেও 
আছে এমান এক ব্রাঙ্গণ-বালকার উপাসনার জড়্‌ । হোক্লাইটহেড তাঁর ণভলেজ 
গডস্‌ অফ সাউথ হীশ্ডি্সা” গ্রন্থে সেকথা জানিয়েছেন স্প্ট করে--9106 9 
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না পেলেও এ দেবতার মধ্যে আদম নাশ পুজোর সুত্র মেলে ॥ 
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গোসাই, সন্্যাসী ও পীর 


বৃহত্তর রাটের অনেক স্থানেই সাড়ম্বরে পুজ্জো পান “গোঁসাই” নানে এক 
গ্রামদেবতা । তাঁর সবচেয়ে বোশ থান আছে বীরভূম জেলাতে ॥। সেখানে অবশ্য 
তাঁর সঙ্গে মিশে গেছেন ব্রহ্ষচাবী ও ব্রহ্ধদাত্ত ॥ সারা ববরভূমে এ*দের কম করেও 
একশো থান আছে । বধণমান জেলাতেও গোঁসাই আছেন । তেমন একটি প্রাসম্ধ 
থান পুর্বস্থলী থানার সাতপোতা । আর এক প্রাসদ্ধ গোঁসাই আছেন সাঁওতাল- 
পরগণার কুশ্ডহিত থানার শদদ্রাক্ষিপুরে ॥ বীরভূম জেলার [বিখ্যাত ?কছ থান 
হলো ৪ 'সউাঁড় থানার কামালপর, কৃলেড়া, পুরন্দরপূর, মাল্লপকপুর, রণপুর, 
রাইপুর+ সেকমপুর? হাসনাবাদ । খয়রাশোল থানার কৃষ্$পুর, পালসাইঃ মামুদ- 
পুর হজরতপরঃ রাঙামেটে । রাজনগর থানায় তাঁতিপাড়াঃ নাকাশঃ পাতাডাং । 
মহদ্মদ বাজার থানার খয়রাকুশড়, ভূতুড়া। লাভপুর থানার দাঁড়কা প্রভূত । 

প্রতীক সবই শৃন্রশুল ॥ কোথাও শৃন্রশুলের পাশেই একজোড়া খড়ম । 
কোথাও তাও নেই, সেখানে তাঁর গসম্ধপদঠ বেলগাছই প্াজত হর যথাঁনয়মে ॥ 
সাধারণত ১ বা ২ মাঘ তাঁর পুজোর দাগা দিন ॥। শান বা মঙ্গলবার ধরেও 
পুজো হয় কোথাও কোথাও । কোথাও তাঁর বার্ষিকী বৃদ্ধপহীর্ণমার [দিন । 
ব্রাহ্মণ, অব্রাঙ্ধণ, সকলেই তাঁর পুজারথন্ । সবজাতির লোকই তাঁর প:জো দেন 
শৃদ্ধাচারে । সর্বত্রই তাঁর নৈবেদ্য “মালসাভোগ্” বা ক্ষীরপ।য়েস॥। নিম্ন সমাজে 
দেওয়া হয় পচাই মর্দও । মেলাও বসে কোনো কোনো স্থানের গোঁসাইর 
বার্ষকীতে ॥। নানা লোকাঁব*বাসও শোনা যায় নানাস্থানের গোঁসাইকে 1নয়েই ॥ 
সর্বত্রই তাঁকে বলা হয়েছে “জাগ্রত দেবতা” । কোথাও তাঁর পুজো শস্য উৎপাদনে 
বা শস্য রক্ষার, কোথ্যও তার পুজো রোগ সারানোর আশায় কোথাও তাঁর 
মানাসক বন্ধ্যাদের সন্তান কামনার । ধন অথ সম্তভানলাভ মনস্কামনাসাদ্ধ--এ 
সব তো শোনা যায় প্রায় সবই ॥ 

1কম্তু গোঁসাইঠাকুরকে লোকে তেমন দেবতা বলেই মনে করেন, 'ষাঁন 
মানুষ ছিলেন এককালে । অনেকে* বলেন, “একসময় (তান ছিলেন অলোকিক 
শক্তধর পুরুষ । মানুষের উপকার করে বেড়ানোই তশর কাজ ছিল । রোগে 
1তাঁন ওষুধ দিতেন, কবচ দতেন । গুরু বোলে মানতেন গ্রামবাসী ॥। বাড়তে 
এলে তাঁর সমাদর চলতো ঠক দেবতার মতোই ।. কালক্রমে তাঁর শষ্য প্রাশিষ্যের 
এক একটি চমৎকার গ্োষ্ঠও গড়ে উঠতো । মতুার পর তিনি পুজো পেতেন 


১. সাক্ষাৎকারে কাঁথত-_- (ক) কাঁব কুমুদাকস্কর, জয়দেব কেন্দুলী €(২৮.৪-১৯১৬২ ), 
খে) ডঃ হ্রেকফ মুখোপাধ্যায়, কুড়মিঠা (১০, ৯০. ১৯৭৬ ), এমান নানাগ্রামের 
সুধী ব্যন্তগণ । 


2০ রাছ়ের প্5ব্প-ক্হষ প্যজা 


প্রধানত গোষ্ঠীর দ্বারাই । আনবো পরে তানি পুজ্জো পেয়েছেন সাধারণ মানৃষের ॥ 
ক্রমে তিনি পারণত হয়েছেন গোষ্ঠী দেবতায় ॥ তা থেকে গ্রামদেবতায় ॥” 
গোঁসাই পুজোয় প্রাচীন ধমণণুরু পখ্জো অথণৎ পূুঝ্জ মানুষ পুজোর 
অবশেষ থাকাটা অসম্ভব নয় । বীরভুমের ব্রঞ্ধচারন ব্রহ্মদীত্ত ?িম্বা সন্যাসী পুজোর 
মধ্যে পবজ ধমগুরু বা মানুষ পুজোর নানা চিহ্ন খখজে পেয়েছেন ডঃ পণ্চানন 
মণ্ডল ও ডঃ অমলেম্দু িত্র । ডঃ মণ্ডল পাড়ুকের পাশের গ্রাম রামনগরের এক 
সম্ব্যাসট ঠাকরের প্রসঙ্গে লিখেছেন 2 
“কোপে ঝাড়েভরা একটি উশ্চু ভাঙ্গায় দেবতা সন্্যাসবঠাকুরের আস্তানা । 
আমরা পূবে একে ধমঠাকুরের বা সত্যপশরের রপান্তর বলে মনে করে- 
ছিলুম । এখন মনে হচ্ছে, ইন বোদ্ধাভক্ষুর হায়ারপ হতে পারেন । এবং 
সে বৌম্ধ সন্ব্যাসঈঠাকুর অব্যশই অবস্থান করতেন বধ্বস্ত স্থানীয় বৌদ্ধ- 
1বহারে । মৃশ্ডিত মস্তক, দণ্ডকমণ্ডলহধারঈ, কাষায়বস্ত্রপারাহত যে বৌদ্ধ- 
সন্ব্যাসী একদা এই বোদ্ধাঁবহারে ধ্যানাসীন থাকতেন, বুদ্ধবীজ উচ্চারণ 
কবতে করতে জনপদে 'ঠবচরণ করতেন, আবার সুযোগ বুঝে, গহস্ছের বরস্থা 
কন্যা কুমারশীকে অপহরুণ করে িক্ষুণঈ করবার জন্যে সচেন্ট হতেন-_ সে 
কালের সেই ভান্তিশ্রদ্ধা ও আতঙ্কের প্রাতমহাত“সমহহই ভোলবদল করেঃ একালে 
দেবতারপে আণু?লক প্রান্তের বনেজঙ্গলে, ডাঙ্ায় ডহরেঃ অশরীরী মহতিতে 
জনগণের পূজা আদায় করছেন--তাতে সন্দেহের কিছ নাই ॥"১ 
বীরভুমের লাভপুর থানার পূরমহলা গ্রামেও আছেন এক গোঁসাই সন্ধ্যাসী । 
আহমদপুর-কাটোয়্া ছোট রেলপথে লাভপুর ॥ সেখান থেকে এ-গ্রামে যাওয়া 
যায় । এখানে এক পুকরের পাড়ে বেলগাছের তলায় তিনি পৃজো পান ১ মাঘ । 
তাঁর নামে মেলাও চলে দশ-পনের দন ॥ হাঁনও যে একসময় অলোকিক শন্তিধর 
মানুষ ছিলেন, সে নিয়ে প্রবাদ আছে নানারকম । লোকের ধারণা, বোলপর 
শহরের উত্তর-পূর্বে প্রায় ৬ ক. 1ম" দূরে অবাস্থত শিয়ান গ্রামে বে খব্যশঙ্ 
মুনির” নামে মেলা হয়ঃ তাও শ্রাচঈন এক খাঁষ পুজো । এখানে তাঁর মানব 
র;পের প্রবাদ । মাঘ মাসে িনাদন ধোরে তাঁর নামে মেলা হয়॥। এই খ্যবে 
অঙ্গরাজ লোমপাদের মেয়েকে বিয়ে করোছলেন । তাঁর বাবার নাম ছিল 
গিবভাণ্ডক । রামায়ণে খাব্যশঙ্গের কথা আছে । নাইয়া থানার ভালগ্লান্রে 
বৈরাগ্যচাঁদ ঠাকুরও মানুষ ছিলেন বলেই প্রবাদ ॥ 
অর্থাৎ সবস্থানে না হোক, অনেক স্থানের গোঁসাই, সন্বযাসনী, ব্রহ্মচারী বা 
ব্রজ্মদাত্ত ঠাকুর যে একসমক্স মানুষ ছিলেন, একথা একেবারে উীড়য়ে দেওয়া যায়, 


৯ রাড়ের সংস্কাঁত ও ধমঠাকুর (১৯৭২ ১, ভূমিকা 


গোস্মই, আায্যাসোী ও পশর ৭৯১ 


না। যাঁদও কালে কালে তাঁর পুজোআজান্ন নানা সংস্কার ব*্বাস মিশে গেছে । 
এসেছে নানা যাদীব্বাস, ভয়-ভনাতিজীনত নানা কম্পনাপ্রবণতা । এদের 
সম্পরকে তাই গ্রাম বন্ধদের ধারণাটিই যথার্থ (১) এরা ধম কনে রত ছিলেন । 
(২) এরা দ্বারে দ্বারে ?ীভক্ষা কল্পতেন ॥। (৩) গ্রামের ষে কোনো কল্যাণকর কাজে 
লিপ্ত থাকতেন । (৪9) লোকের 'বিপদেআপদে জীবনগণ সাহাধ্য করতেন । 
(৪) রোগে অস্থথখে কোবরোজ করতেন, তাগা তাগবজ গর্দতেন, ওষহধপত্র ?দতেন, 
ঝবাড়ফ*ক করতেন, কেউ কেউ তৃকতাকও জানতেন ॥ (৬) এরা গ্রামপ্রান্তে কখনো 
থাকতেন কুশ্ডেবে"ধেঃ কখনো অন্তাহত হতেন বহুদিন ধোরে ॥ অথবা সমস সময় 
আসতেন কিংবা যেতেন । (৭) এদের দু্চারজন চেলাও থাকতো, গ্রামের কিছু 
লোকও চেলা বনে যেতেন এরা এলে । তবে শ্রদ্ধা পেতেন সারা গ্রাম জড়ে। 
সবশ্রেণীর মানুষই, এমন ?িক চোর ভাকাতও এ*দের সমীহ করতো । (৮) সম্বল 
বলতে একটি পঃটাল, একজোড়া খড়ম* একাঁটি চিমটে আর কিছু জাঁড়বড়ি । 
(৯) এ"দের মততযু ঘটলে, সারা গ্রামের মানুষ কু'টিরে ভেঙে পড়তেন ॥ দলে দলে 
লোক আসতেন [ভন গ্রামগহীল থেকে ॥ স্মহতিবেদীও গনমণণ করতেন ধনন 
ব্যান্তরা । নামগানের ব্যবস্থা করতেন চেলারা ॥ এমাঁন করেই সন্ধ্যাসীঠাকুর পুজো 
পেতেন মৃত্যুর পর । চেলা বা ভস্ত সমাজ “জোরালো” থাকলে তাঁর আশ্রম বা 
আস্তানা সমানে চলতো ॥ 1নত্যদন 1তান পুজো পেতেই থাকতেন । চেলারাই তখন 
ওষুধপন্র দদতেন । এমান করে তাঁর ওপর দেবত্বের ব*বাস আরোপিত হতো ॥ 


এদেশের প্রাম্স সব ধরমমমতেই অনুরূপ ধম বা সাধক পুজোর চল: 
আছে । বৈক্বেরা তাঁদের সমাজের বখ্যাত ধমণগুরুর্দের পুজো করেন । শ্রীচেতন্য, 
1নত্যানম্দ, অদ্ধৈত, জীানবাসঃ শ্যামানন্দ, নরোম, হারদাস প্রমুখের নিতা 
পুক্কো এখনো চলছে এসব নাম্াাঙ্কত আখড়ায় আখড়ায় ॥ এসবই তো জাীয়স্ত 
মানুষ পুজোর অকাট্য নদর্শন ॥ তেমাঁন একালে পাাঁজত হচ্ছেন রামকুক সারদা 
1ববেকানম্দ তৈলঙ্গস্বামন প্রমহখ ॥ ঠিক দেবতার মতোই ॥ তেমাঁন নাথযোগীরাও 
পুজো পাচ্ছেন নানাস্থানে ॥ মীননাথ ( মৎস্যেন্দ্রনাথ ), নেপালে তাঁর মান্দর 
আছেঃ রথযাত্রা উৎসব হয় তাঁর নামে । গোরক্ষনাথের থান আছে ভারতবষ্র 
অনেক চ্ানেই ॥ নাথযোগণী গাভুরাসম্ধা (চোরঙ্গীনাথ )১ বিরপাসিম্ধা 
(1বরূপাক্ষনাথ ), জ্ঞানেশবরনাথ» নামদেব প্রমখ প্যাঁজত হচ্ছেন বহু নাথ-মঠে । 
বর্তমান কালে জীবত শ্রেষ্ঠ নাথযোগন বলে পৃজত শ্রীগম্ভীপনাথ দেহ রেখেছেন 
১৯৯৯১৪৬ শ্রীষ্টান্দে । অলো?কিক শাশ্তধর মহানোগীী বলে এখনো পৃছজিত হচ্ছেন 
গোরক্ষাবতার নন্তনাথ । যোগীরাজ সুশ্দরনাথ তদহত্যাগা করেছেন ১৯৪৫ 
গ্রীঞ্টান্দে । এদের প্রত্যেকের সম্বষ্থধেই গজ্প আছে নানাবিধ । প্রীতাঁটিতেই 


৮ রাড়ের প5ব পিঃকহষ পুজা 


প্রকাশ হয়েছে তাঁদের আতমানাবক অলো কিক ক্রিপ্লাকাশ্ডের যোগাঁবভাতি ও 
মানব-কল্যাণের ॥ বইও বোরয়েছে এদের জীবনকথা 'নয়ে । 

মুসালম দহানয়ায় হজরৎ মহম্মদ পুজ্িত হচ্ছেন সাক্ষাৎ ঈশ্বর বা আল্লা 
রুপেই ॥। এছাড়া এ-ধমের একশ্রেণনর অলোৌকক শান্তধর সাধক পশর-দরবেশ 
বলেই পুজো পাচ্ছেন দেশে দেশে । বাংলাদেশ ও পাশ্চমবাংলার সবণত্রই আছে 
নানা পীরের বহহ আস্তানা ॥ তন্মধ্যে শবখ্যাত পর হলেন হাড়োয়ার পীর গোরা- 
চাঁদ, ঘুটটয়ার শরীফের পনর বড়-খাঁ-গাজী, ফুরফুরা শরীফের দাদাপশীর, 
পাণ্ডুয়ার পনর শাহুক্জফ+, বাসরহাটের হাসনাবাদের হাসান পীর, বধমানের পীর 
খোক্কোরবাবা ও পণীরবহরমঃ বাঁকূড়ার বিঞ্পুরের করবান সাহেব, বীরাঁসংহপূরের 
নিরগিহশাহ? মোদনশপুরের পটাশপূুর অমার্ধ-কসবার মখ্দুমৃপশীর, ২৪ পরগণার 
শঁকিসহরের বাবনপ্াীরঃ মারচরে পর ইসমাইল শা প্রভাতি । এশ্রা সকলেই এ্রীত- 
হাক পীর । এদের সম্বন্ধে যেমন নানা অলৌকিক কাঁহনশ আছেঃ তেমাঁন 
ই1তহাসানম্ট জীবনও গমলেছে । শুধু মহসাঁলমদেরই নয়, 1হম্দদের মনেও ভয়- 
ভান্তর ভাব জেগেছিল পশরদের নামে ॥ এদের সম্বম্ধেও শহুরে ও গ্রামীন মানুষের 
ধারণাটি৯ 'হম্দর গেসাই বা সন্যাসবদেরই মতো £ (১) এরা সাধারণ ফ?করের 
বেশে নানাক্ছানে ঘরে বেড়াতেন ॥ (২) যেখানেই কোনো মানৃষের বিপদআপদ 
রোগশোকের সংবাদ পেতেই, সেখানেই ছুটে বেতেন তাঁকে সাহাযোর জন্যে । 
(৩) ঠ*ম্দু মুসটলম বলে কোনো জাতিভেদ বা উশ্চু নীচু সম্প্রদায়ভেদ এসরা 
মানতেন না। সব মানষকেই ভালবাসতেন ও সেবা করতেন প্রাণ ঢেলে । 
(9) রোগের চিকিৎসা করতেন সকলেই । (৫) ভিক্ষা করতেন সব জাতির 
বাড়তেই । ৬) এ*দেরও ভক্ত বা শিষ্যের দল থাকতো ॥। (৭) মত্যুর পর 
ভন্তরা সমাধির ওপর দরগাহ তৈরী করে দিতেন (৮) এবং দরগাহে প্রত্যহ 
ধূপ দীপ জেবলে, তাঁর আত্মার শাক্ত কামনা করতেন ॥ (৯) অনেকেই তাঁকে 
শরাণ (সম্বল ) মানাসিক করতো ॥ অথণাৎ ফাঁকর-ই মত্যুর পর পারে পাঁরণত 
হয়ে পুজো লাভ করতেন । এককথায় পর উপাসনা আসলে পবর্পুরুষ 
পূজোর যথাথ- ধীনদর্শন । 

তবে সব পণ্বরই এ্রীতহাসক পীর নন ॥ কিক গকছ কাজপ?নক পশীরও 


সাক্ষাৎকার ৪ সৈয়দ ফারদুল হুক (পূজ্কারী খোকরবাবাপটীর, বর্ধমান ১৫-৫,১৯৯১৯) 
কাব গাঁনথান ( পীরবহৃরম, বর্ধমান, 6-৪-৯১৯৮৮) ডু আবদ?স সামাদ (রাশীগঞ্জ 
কলেজ ) ৭ ৪ ১৯৮৮ এনায়ে হোসেন খন্দেকার (কোতুলপৃর, বাঁকুড়া ) ১১,৩.১৯৭৪ 
ডাঃ মাকসুদ আলি (বর্ধমান ৪.৮.৯৯৮৯ ), অঃ হাফিজদূর রহমান (কাওসান্প পন্রিকা, 
ছনরিয়া, বর্ধমান ১.১.৯৯৭৮ )। 


1ভিরকুনাথ ৭৩ 


আছেন । যেমন মানকপীর* সত্যপশর, পাগলপাীর, [বাব বরকত প্রভৃতি ॥ 
তেমান 1হন্দুদের সাধারণ অনেক গোঁসাই-ই এীতিহাসক ব্যাস্ত নন। এমন কি 
লোকপ্রবাদ ছাড়া কোনো গোঁসাইকেই মানুষ 1হসেবে গ্রহণের পাথরে প্রমাণ 
নেই । পীরদের মধ্যে কে সাত্যিই মানুষ ছিলেন, কে ছিলেন না, তা জানা যায় ॥ 
ক্তু তেমন কোনো সুযোগ নেই গোঁসাই বা সন্্যাসীদের হাতহাস জানার ॥ 
তবে প্রবাদের এতিহ্য, জনমানসে প্রভাব, পুজো বা উপাসনা পদ্ধাতি (বিচার করে 
কোনো কোনো গেসাইকে পৃবজ মানুষ পুজোর নিদর্শন বলে গণ্য করা যায় ॥ 


ভিরকুনাথ* 


বর্ণর হাঙ্গামা চলছে দেশজুড়ে ।২ লুটপাট, গ্রামজবালানো, নার7ধষঝণ, 
খুন, রাহাজ্ান। আতাঙ্কত জনগণ প্রাণভয়ে পালাচ্ছে সাতপুরুযের ভিটে 
ছেড়ে । বাঁকুড়ার শালতোড়া থানার রাউতোড়া (রাওতোড়া ) গ্রাম । সেখানের 
প্রাচীন জমিদার রাউতেরা । ধনরত্বে তাদের পণ ভান্ডার ॥। বর্ণীরা আসছে 
এাঁগয়ে । রাউতেরা পালতে চায় ॥। বাবার আগে ওরা ধনসম্পদ বাসনকোসন সব 
রাখতে চায় মাটির ভেতর কুয়ো কেটে ॥ ছিনজেদের এক জীবন্ত বংশধরকে সে- 
সম্পদ রক্ষার জন্যে করলে যক্ষ । তার নাম িরক; ॥ ভাবলে, কখনো যাঁদ 
বংশের কেউ ফিরে আসে, সেই ফিরে পাবে বক্ষ ভিরকুৃর কাছে গচ্ছিত রাখা এই 
ধনসম্পদ । কিন্তু এপর্যস্ত এবংশের কেউ ফিরে আসোন বলে সংবাদ । 

স্থানটি এখনো আছে । সেটা কয়োর আকারে বৃতাকারে পাথর 'দয়ে 
ঘেরা । মাঝে আছে একটি পাথর খণ্ড । তা-ই পুজো পায় িরকূনাথ নামে ॥ 
এখন বাউারদের দেবতা তান ॥ বাউীররা তাঁর পূজারী । এখন তিনি গরুর 
দেবতা । হারানো গরু ফিরে পাবার জন্যে তাঁর কাছে দেশবাসীর মানসিক ॥ 
বিরিখিচুড়ি দিয়ে সে মানাসিক শোধের ব্যবস্থা । 

পশ্রাচীনেরা এ দেবতা সম্পকে গজ্প বলেন আরো নানারকম । প্রচস্ড বষার 
হঠাৎ রোদ উঠলে লোকে দেখতো রক তার থানে কৃলোগপ্র করে মোহর 
শুকুচ্ছেন। কাছে গেলেই সব যেত মিলিয়ে ॥ অমাবস্যার গভাীর রানে কে যেন 
থানে গুনছে টাকা । নাড়াচাড়া করছে বাসনকোসন । লোকে বলে, একসমক্র 


১. ছু. পাটের গ্রামদেবতা ৯ম খণ্ড (ব. বি ১৯৮৯ ) প্‌ ৩৪-৩৬ 

২. এ্রীতহাসিকদের মতে বগানাঙ্গামার উর্ধতম সশমা ৯৭৪২ খীঃ নিয়তম সপমা 
২৭%হ খুশী | 

২৩. এদের বংশধর বলে দাবীকরেন 'ছিমালগ় প্রদেশের রাউতেরা । 


৭8 রাড়ের পরপুরুষ পনজা 


(ভরকুনাথের কাছে লোকে কাজঘরের ( বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভাতর ) জন্যে বাসন 
চাইতো ॥ প্রয়োজন মতো বাসন পেতো । 

লোকশ্র€ঃত অনুসারে ভিরকূনাথ মানুষ বা 1?শশুপজোর নামাস্তর ॥। তবে 
ভিরকৃনাথ কোনো বিখ্যাত সন্ব্যাসী বা সাধক হওয়াও সম্ভব, যান অলৌকিক 
ক্রিয়াকর্মে জনসাধারণের পজ্য হয়ে উচোছিলেন । জৈন ও নাথ সন্্যাসধদের 
নামের শেবে নাথ শব্দের যোগ থাকে_ _খ্াবভনাথ, শাল্তনাথ, শাভম্তনাথ, পার্থনাথ, 
সম্ভবনাথঃ বা গোরক্ষনাথঃ মীননাথ, গম্ভরনাথ, চোরঙ্গীনাথ, জালন্ধরনাথ 
প্রভাতি । হয়তো এমাঁন এক সন্ব্যাসী ভিরকনাথ ॥। ভভ্তরা তাঁকে নানাকারণে 
বেশীকছ ধনরত্ব দিয়েছিল, যার কিছ অংণ তান মাটিতে প্রোথিত করে মারা 
যান। সে ঘটনাই “ষক্ষ' কাঁহনীতে রপ 'নয়েছে । পরবত কালে তাঁর গুণ- 
ম-প্ধভন্তরা তাঁকে স্মরণার্থে তাঁত পূজার্চনা করে । তবে ?তাঁন যে শ্রে্ঠ পশহ- 
চাকৎসক ও গণক বিদ্যা-ীবশারদ ?ছিলেন, লোকাঁবশ্বাস অনুসারে তাও 
অনুমান করা সহজ ॥ কালে-কালে নানা কালচার তাঁর প্‌জাচনায় এসেহে। 
কিভ্ত তান বে মানুষ ছিলেন, মানুষ থেকেই দেবত্বে উদ্মাতি হর়োছিলেন, তাও 
অস্পন্ট নয় ॥ 


| নাথযোগনদের অনেকেই পুজো পান এদেশের নানাস্থানে । ২৪-পরগণার 
প্রাজারহাট থানার অজুনপঃর গ্রামে সাড়ম্বরে পীজত হন গোরক্ষনাথ । মাঘশ- 
পহার্ণমায় তাঁর বাঁকা পুজো ও 1বশাল মেলা । নাথ সম্প্রদায়ের কাছে ?তাঁনও 
গ্রামদেবতার ময্দার সমাসীন | ] 


ভাছু 

কাশনপুরের রাজার বাট বাগাঁদ ঘরে ক কর। 

হাতের জাল কাঁখে লয়ে জথসাগরে মাছ ধর । ॥ 
পণ্চকোটের রাজা নীঁলমাঁণ [সং । তাঁর আদুরে মেয়ে ভাদু । ভালো নাম 
“ভদ্রাবতণী* “ভদ্রেশবরশী” । গকম্তু রাজকন্যা হলে 1ক হয়, তাঁর টান গরশব-্দঃখী 
প্রজাদের ওপর : বাগাঁদঃ সরাক, বাটার, খেড়ে ও ভ্ঞামজদের ওপর ॥ ওদের দৃহখ 
সে দেখতে পারে না । ওদের ঘরে ঘরে যায় । বাবা বোঝান, মা বোঝান, সাক্তণী- 
মন্ত্রীরা বোঝান £ ওরা বানু জাত ॥ ওদের সঙ্গে মিশতে নেই ॥। ওদের প্রাতি 
ভাদর মমতা ততই ধায় বেড়ে । ওদের ওপর অন্যায় ব্যবহারের সে প্রাতবাদ 
করে। থা লাগেরাজার আভিজাত্যে । প্রচণ্ড বাধা দের রাজশান্ত ॥ ব্যর্ধকাম, 
ভা করে আত্মহত্যা । ছহটে আসে রাজ্যের. রাউার"বাগাদর-দল । ওযা কাঁদতে 


ভরদু থে 


কাদতে ভাদুব ম.তদেহ নিয়ে বায় কাঁধে করে নদনঘাটে ॥ দাহের পর গ্রামে গ্রামে 
ওরা বসে ধান শোক করতে ॥ ওরা ভাদুর মাত গড়ে । পুজো করতে থাকে 
দল বেধে 2 “প্রাণে ধৈর্য ধরে । প্রাণের ভাদ বিদায় দিই কেমন করে । 
ভাদুপুহজো চলছে সারা মানভ্‌মে, পুরুলিয়ায়। আর তার পাশাপাশি 
জেলাগুলিতে বাঁকুড়ায়, ববরভ্মে, দাক্ষিণ পশ্চিম মোঁদনীপুরে । ভাদপুজো 
দেখাঁছ বর্ধমানে, হগলীর কোনো কোনো স্থানে । তবে বাঁকূড়া-পুরহতীলয়ার মতো 
যেখানে অতো ব্যাপক নর, পরবের মতো পরব করেও নয় ॥ সাধারণত বাড়ীর বাগাঁদ 
সরাক মুচি মাহাত ডোম খেডে হাঁড় এমন সব তথাকাঁথত নম সম্প্রদায় 
এর উপাসক । প্রধানত কুমারী মেয়েরাই সেই উপাসনা করে। পুরুষেরা 
করে খব কম ক্ষেত্রে । সে শুধু জাগরণ বা ভাসানোর ঠদনে ॥ এভাদুমাসে ভাদ 
পূজা । দয়ে মণ্ডা মিঠাই গজা।, ১ভাদ্র তার আরম্ভ । ভাদ্ুসংক্রাম্ততে 
বিসর্জন । ভাদুর প্রাতিমা এক দেড় হাতের সুশ্দর এক কন্যামতি' ৷ প্রাতি 
সম্ধ্যার চিশ্ডে মুড়াঁক চাঁন বাতাসা ?দয়ে তার শীতল । পরত পুরোহিত 
লাগে না । কুমারনঈদের গানে গানে তার পুজো । তেমন গান অগাঁণত । প্রধানত 
সমাজ 'নয়ে সংসার শীনয়ে সে গান । নারদ মনের, কৃমারী মনের 'বাচন্র বাসনায় 
সেগহাল টলোমলো £ 
১- ক ?ক গরনা লাব ভাদ বলনা গো আমারে । 
পায়ে লিব নেপুর তড়া সাজব গো বাহারে ॥ 
২ বাপের ঘরে লাঁড়চাড় নিজেই রাখ নিজেই খাই । 

*বশুরঘরে লাঁড়গগাঁড় খাবার কথা বলতে নাই । 

মুড়ি ভাজলাম কলাই ভাজলাম অনার ভাজা জিব লড়ে । 

বুড়াব্ড় গঞ্ডাই খালয় জশ্দা ফেনে পরান মরে ।॥ 

কমু ভাদু সম্পকে পাঁণ্ডাতি ?বচার বাবধ ॥ বিচিত্রও । ডঃ আশুতোষ 

ভত্রাচার্য একে বলেছেন “বর্ধাউৎসব+, “শস্য উৎসব । বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে ইহা 
আদিবাসীর করম উৎসবেরই একটি 1হপ্দুসংস্করণ মান্ত।*১ ডঃ পল্সব সেনগ-্ একে 
বলেছেন, উর্বরতা কেন্দ্রিক ধম-সাধনা* ॥ “কন্সম জাওরা ধমশাবশ্বাসের ফলশ্রবাতি” ॥ 
যাঁদও তাঁকে আকরষণ করেছে “গানগৃীলির ভেতরের হাদয়াতি” 1২ গকম্তু এসব 
ধারণার উদ্ভব আরো অনেকপরবর্তদ কালে, একালে । একালের লোকশ্রুতাঁবদ 
ডঃ ধারকুমার করণ একে বলেছেন ব্যান্তপূজ্জা বা সংস্কীতর একট 1বশিষ্ট 


নাজির মান |, 


১. বাংলায় লোকসাছ্ছিভ্য (৯৯, ১ম সং) প-. ১৮৬ 
ই. প্ৃজাপাবণেযর উৎসকথা (৯ম সং) পু ১৫৪-৫৫ 








৭৬ রাঢ়ের প্যবপলুষ পুজা 


ভাদর উৎসসম্ধানে আমরা অন্তত ২৫ট ভাদ.পরবের স্থান পগরক্রমা করোছি। 
বাঁকুড়ার লক্ষমীসাগর, খাতড়া, নুপুর, বাঁকুড়া, পাহাড়শুশুনিয়া ও ফুলকুসমা £ 
পুরুলিয়ার কাশশীপুরঃ পাড়া, হুড়া, রঘহনাথপুর, মানবাজার, গোপালপুর, 
জিতুজুড় ও নেতুরিয়া ; মোঁদননপুর জেলার [শলদা, িবনপুর+ বেলপাহাঁড়, 
চশ্চড়া ও কাড়গ্রাম প্রভৃতি স্থানে বারবার গিয়েছি । ভাদুমৃর্তর বৌচন্রয 
দেখোঁছ ॥ ভাদহ সম্পর্কে আরো অন্তত &ট গকংবদক্তী শুনোছি £ 

২. ভাদু কাশশপুরের রাজকন্যা ॥ ?কম্তু এক বাউার তরহণের সে প্রেমাসন্ত ॥ 
মিলনের পথে আসে রাজার দেওয়া প্রচণ্ড বাধা । শেষ পর্ধস্ত রাজকন্যা বাধ্য 
হয় আত্মহত্যা করতে । তারপর তার পুজোয় বসে বাউারদের মেয়েরা | 

৩. কাশশীপুরের রাজার মেয়ে ভাদ । কিম্তু তার মেলামেশা নচ জাতির 
মুনিস কাঁমনদের সঙ্গে । ওদের জন্যই ওর যত ভাবনা । জনৈক মানসের এক 
সুশ্রী ছেলেকে সে ভালোবাসে । বিয়ে করতে চার । রাজা তা শুনে ভাদুর 1বয়ের 
ব্যবস্থা করেন ।॥ পাত্র আসে বনপথে ॥ অকস্মাৎ ডাকাত পড়ে পাত্রের পালকশীতে । 
বরকে 1নহত করে তারা । সে দৃশ্য দেখে রাজা অবাক হন । রাজার লোকই খুন 
করে ভাদ্‌কে । রাজ্যের নিচুজ্জাঁতিরা বসলে তাকে পুজো করতে । 

৪. পব্লাজকন্যা ভাদু ॥ তার বয়ে । বর আসছে বনপথে । হঠাৎ ডাকাত 
পড়লো । ডাকাতেরা বরকে হত্যা করে ছিনিয়ে 'ঈনলে সব। খবর পেয়ে 
রাজা প্রজা ছুটে এল ঘণনাচ্ছলে । ভাদ গেল সহমরণে । ভাদুর পুজোর 
বসলে নারীরা ॥ 

ড. ব্লাজকন্যা ভাদু ॥ মীরাবাঈর মতোই সে জন্ম কৃকানুরাগিনন । গভলর- 
রাতে সে একাকশ যায় মন্দিরে ॥ রাজা একদা লক্ষ্য রাখলেন একান্তে । ভাদুর 
পেছনে পেছনে গেলেন ॥ দেখলেন, ভাদু মান্দরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো । 1টম- 
1টম প্রদীপ জঞলছে ! রাজা শুনলেন ভা কোনো পুরুষের সঙ্গে কথা বলছে । 
ক্লোধে আঁম্ফর হয়ে দরজা ভাঙুলেন রাজা ॥ দেখলেন ছোট্ট মাম্দরে ভা আর 
বগ্রহ ছাড়া কেউ নেই। ভাদ পড়লে আছাড় খেয়ে । মারা গেল ভাদ । রাজা 
প্রজ্জা সকলেই বসলে ভাদুর পুজো ॥ 

৬. পণ্চকোটের রাজা গেলেন শিকারে । কুড়িয়ে পেলেন ফুটফুটে এক 
কন্যাকে ॥ তাঁকে আনলেন অন্তঃপংরে ॥ এঁদকে কৈলাসে দুগণ নেই । থোঁজ 
খোঁজ রব । নারদ মর্তে এলেন । চিনতে পারলেন ফুটফুটে সেই মেয়েটিই দুর্গা । 
দূর্গা আআবস্মৃতা ॥ নারদ গানে গানে তাঁকে জানালেন শব ও পহন্রদের কথা ॥ 
অমান মেম্লোট রাজাকে আত্মপারচয় "দিয়ে কৈলাসে ফিরলেন । সৌঁদন ভাদ্রু- 
সংক্রাম্ত । রাজ্ঞা বসলেন তাঁর পুজোক্ন ॥ সেই হলো ভাদুপুজো । 


ভাদৎ ৭ 


ক।লে কালে সম্ট এসব লোক গঞ্প । প্রাতাটিতে ভাদ্র মানবারূপের 
প্রকাশ ॥ তবে দুর্গার গল্পটি ত্রাঙ্মণ্যতন্লের চমৎকার ফসল, মশরাবাঈর গঙ্াঁটি 
বৈষফবভাবুকের আবছ্কার ॥ বাঁক ১-৪ নং সাধারণ মানষের 'নমণন । এগুলি 
থেকে দুটি জানিস পাই--(ক) ভাদূুর সঙ্গে নচুজা?িতর সম্পকণল্থাপন ও রাজার 
আভিজাত্যে আঘাত, (খ) নচুজাতর তরুণের সঙ্গে তার প্রণয়সান্তি। দুই 
ক্ষেন্রেই সে মৃত্যুর কার এবং এই ম্যুই তাকে জনসাধারণের কাছে দেবীতে 
পাঁরণ?ত 1দয়েছে ॥ 

তবে নীলমাণাসংয়ের কথাও খুব প্রাচীন নয় ॥। উাঁনশ শতকের মধ্য ভাগে 
1তনি জীবিত 'ছিলেন । প্রত্যক্ষভাবে যোগ 1দয়োছিলেন গসপাহীীষুষ্ধে ১৮৬৭) । 
সে ?হসাবে ভারদ্দঃকথা একাম্তই অব্বাচীন। আর একথাও স্বাকার্য যে, টু" 
পুজোর মতো ভাদুপুজো এ অণুলে আলোডন সংষ্ট করতেও পারেনি । তা 
সব-ব্যাপকও নয় । তা না-হলেও কাশপু'রর রাজপাঁরবারের রাজকন্যা যে 
ভা, সে কাহনীর খব প্রচার । ভাদকে া়জেদের মেয়ে বলে দাবী করেন 
তাঁরা । এছাড়া ভাদুপুজ্জোর বেল্টে অন্তত পশ্চান্তর ভাগ উপাসকই ভাদকে 
কাশশপুরের রাজকন্যা বলে অভিমত দেন । 

আমাদের ধারণা, ভাদু স্মহতপৃজো মাত্র । পরবাঁটও ব্যন্তিকেশ্দিক । এ 
ধারণার মলে আছে কযম়েকাঁট তথ্য । (১৯) সমগ্র অণ্ুলেই ভাদুকে কাশনপূর 
রাজকন্যা হিসেবে হত করা হয় ॥ (২) প্রচলিত ভাদগানগহীলতেও সে 
তথ্যেরই সমর্থন মেলে । (৩) একমান্ত কাশীপুর তথা বৃহত্তর মানভুম 
অন্চলেই এই লোকউৎসবাঁট প্রচলিত । অবশ্য ক্রমে ক্রমে রাজপরিবারের প্রচেষ্টায় 
উৎসবাঁট ব্যাপকতা লাভ করেছে । তব:ও টুস্থ জাওয়া, করম, বাঁধনা, রোহন, 
মনসা, শিকার, গমা কংবা তা পরবের মতো ভাদ উৎসব সবব্যাপক হয়ে 
ওঠোন। সমগ্র রাজ্োর মানুষকে স্পর্শ করতে পারোন । তেমন করে পারোনি 
সাড়া জাগাতে ॥। অর্থাৎ, লোকউৎসব 'হসেবে ভাদু পুজোর আবেদন 
সাবজনীন নয় । (৪) অপরপক্ষে ভাদয পুজো পাস্ডিত কাথিত “বর্ধা উৎসব" 
বা শস্য উৎসবও নপব ।॥ বিক্ষপুজো”তো নয়ই ॥ শস্য উৎসব হলে তা এতাঁদনে 
টুষ্স প্রভীত উৎসবের মতোই ব্যাপকতা লাভ করতো । এবং 1কিংবদস্তশগুিল 
সবর্ত ছাঁড়য়ে পড়তো । বরং কুমারী-কন্যার পুজো থেকেই পাঁস্ডিতেরা তার 
মধ্যে শস্য উৎসব” বা “বর্যা উৎসব* বা “মদন উৎসব” কিংবা ফাটিালাঁটি 
কালটের আবিষ্কার করতে সুযোগ পেয়েছেন । মনে রাখতে হবে, এদেশের লোক- 
উৎনব তার 1নজদ্ব রাাঁতিতেই প্রচালত হয়োছল । কুমারী কন্যা, কুমারণর মাতৃত 
ভুষ্কা, গববাহ বিষয়ক গিংবদজ্তণ, অইবধ প্রণয় ইত্যাদ তথ্যগসল পাঙ্লাত্ের " 


এ পাড়ের পঃব্পুবুষ পুজা 


আলোকে এখন উক্জ্রীবিত হয়েছে । সেই হিসেবে ভাদু পুজো কুমারী কন্যার 
স্মতপুজোর উল্লেখ নদশন । 

ভার যে মানব থেকে দেবীতে উন্বীত হঙক্লোছিলেন তার মূল কারণ অকাল- 
মৃত্যু । কিংবদভ্তী অনুসারে রাজকন্যার পক্ষে তথাকাঁথত মানস বা নচু- 
জাতির সঙ্গে মেলামেশা এবং তার্দের ছেলের সঙ্গে প্রণন্লাসন্ত হওয়া কিংবা নিচু- 
জাতির প্রাঁত গভবত্ন মমত্ববোধ এবং সেজন্যে তার মৃত্যু, এই ঘটনাই সমকালনন 
মানুষকে আকুল করেহল ॥ যথাথ” কারণে ভার্দহ জনসাধারণের মমতা ও মমতা- 
জানত পুজো লাভ করোছিল । সে পুজো ক্রমে ক্রমে একাঁট বৃহৎ অঞ্চলে প্রসার 
লাভ করেছে । কন্যাস্মৃতিকে জাগরুক রাখার জন্যে রাজপারবারেরও অবদান 
কম হুল না। জতরাং রক্তমাংসের এক নারঈ, মান্‌যষের ভালোবাসার কাছে 
দেবীত্বে পর্যবসাঁত হয়োছিল । তাই হলো ভাপ পুজো ॥ 


অন্ুচিন্ত 
ক. সতীম। 


পূৃর্পহরুষপুজোর অসংখ্য 'নদরশশন আছে নদনয়া জেলার আনাচে কানাচে । 
পাটে পাটে শ্রীচৈতন্য, অন্বৈত, শ্রীবাস, ?নত্যানন্দ, জাহবা, 'বষ্ষপ্রয়া, শচনমাতা, 
বীরভদ্দ, নরহরি, (সরকার ) প্রমুখের 'নত্যপৃজো অর্চনা তার প্রমাণ । বস্তুত 
সারা রাটেই নয়" সারা ভারতের সবনত্রই বৈষ্ব গুরুদের শ্রীপাট আছে । সেখানে 
ভ্রসম্ধ্যা তাঁদের ঘিরে প্জোআজা হয়ঃ নাম সংকদর্তন চলে । 

বৈষবদের নানা দল, মত ও আশ্রম আছে 1 একদল “চৈতন্যপম্থণ” ॥ অন্যদল 
“আউলপম্থন" । ভন্তরা বলছেন, চৈতন্য তাঁর জীবনে মুসলিম ও হারিজনদের 
সেবায় আতআ্মনয়োগের সমর পাননি । তাই তাঁর আরেক জশ্ম ঘটে “আউল” 
নামে । তখন 1তাঁন জ্াত-ধর্ম-সম্প্রদায়-বণণভেদ সম্পূর্ণ তুলে দেন । এবার তানি 
জম্মান নদীয়ারই উলাবরনগরে । থাকতৈন ঘোষপাড়ার । নাম “আউলচাঁদ । 
এই আউলচাঁদেরই শিষ্/-সম্প্রদায়ের নাম গকততাভজা” । “কতণ” মানে “গুরু? ॥ 

শু: থোষপাড়ার মাঁহমা আউঙ্গচাঁদের নামে নয়, আউল-শিষ্য রামশরণ 
পালের নামেও নয়, রামশরণের পত সতীমার নামে । লোফে বলে; তাঁর আসল 
নাম সরস্বতী । ১৭৬ হ্রান্টাঙ্দে আউজচাঁদের দেহাবসান । সতীমা বেচে" 
গছঙ্সেন তারও পরে আধশতাঙ্দী আড়ে। 

কলকাতা থেকে কল্যাণক । কল্যাণধ থেকে বসে বা । রিচ্জোজ' তোর্ধপাডা।+ 
খোধপান্ঠায় সখিনা খান । রািশরণের জিঠিদ মন্বিয়েরগাকছ দোলে হিমসাগর দ" 


সতশঙজা 28৯: 


শীভটেন ওপর ডালমতলা, সেখানেই সতগমার স্ধিলাভ ।॥ নিত্যপুঞ্জো । 
পন্রসম্ধ্যা আরাধনা । দোলপিনমাক্স বাধকশি মহোৎসব ।॥ সারারাজ্যের লম্ষলম্ষ 
যাল্রর গভড় । খহন্দহমুসালম হ্ীন্টান কোনো জাতভেদ নেই । িশ্ড়ে মুড়াকি 
বাতাসা কদমা [নর মঠ 1দয়ে সতামার পুজো । বাদ যায় না চাষীদের ক্ষেতের 
শাকসম্জীও ॥ কেউ কেউ দেয় লালপেড়ে শাঁড়, লালগামছা । 

গভশর 1ব*্বাস মানুষের ।॥ মনস্কামনা পুরণেব জন্যে লোকে ভাঁলমগাছে চিল 
বাঁধে, মাটির ঘোড়া বাঁধে । গহমসাগরে স্নান করে ॥। লোকে বলে, এর পুজোয় 
পঙ্গু পব্ত ডিঙ্গোয় অন্ধ চোখ পায়, বোবা কথা বলে, বন্ধ্যা সন্তান পায়, 
দুরারোগ্য রোগী সারে ॥ আর যা বা মনের বাসনা সবমেলে। ভক্তরা দণ্ডাঁ 
কাটে, হত্যা দেয় । দর্শন করে সতাীমার সমাধ, তাঁর ও রামশরণের ব্যবহৃত 
বছানা ও আসবাবপল্র । বার্ধকঈতে ভন্তরা দোল খেলে, আবিরে আতরে 
গোলাপজলে মাতামাতি করে ॥ 

দেশ দেশ থেকে আসে কর্তাভজা সমাজের ভক্তরা । বাউল দরবেশ সাঁই ফঁকিব 
পনর ভাট 1ভাখার সাধু সন্ধ্যাসী আর যাঁত্রতে ঘটে মহাসাম্মলন । জাতশয় 
সংহাতর এতবড় নাঁজর এদেশে অল্প ॥ নাচে গানে বাজনার মাইকে চিৎকারে 
চেশ্চামেোঁচিতে ঘোষপাড়ার চেহারা যায় পাজ্টে । অথচ দুশো বছর পার হয়ে গেল, 
সতশমার মাহমা কমলো না, এই বিজ্ঞানের গগনজয়ী সাধনার ষুগেও । এক এক 
সময়ে এদেশে নানা নারীর পুজো প্রচালিত হয়েছে । 'বিজ্ীপ্রয়া, শচশমাতা, 
জাহ্ছবী, সঈতা, হেমলতা, কিংবা মনরাবাঙ্গ এদেশে নানা পাটে পুজো পান। 
একালের সারদামি, কু্সমকহমারশী (হরনাথ-্পত্রী ) পুজো পাচ্ছেন । কক 
সতামার মতো এমন আশ্চর্য পহজোরদাত অন্যত্র দেখোন । যে রীতিতে সব- 
ধর্ম সমন্বয়ের চেহারা, সাম্প্রর্দায়ক সম্প্রীতি বা জাতীয় সংহাতর রূপরেখা ॥ 
রন্তমাংসের মানৃষের পুজোর এ এক পাথরে নিদর্শন ॥। 
খ. মামলা 

বহর রাঢ় ছাড়াও এদেশের আরও নানা স্থানে ব্যান্ত-পুজো দেব-পুজোয় 
রুপান্তরাঁতি হয়েছে ॥ তার একটি উল্লেখ্য উদাহরণ মা-ভুমনীর পুজো । 
মাশদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানা । তার ছোট্ট গ্রাম নও-্পুকরিয়া, চলতি কথায় 
নপ্পৃকতর ॥ বেলডাঙ্গা রেলজ্টেশন থেকে মান্র ৩ কিঃ মিঃ দুরে । কাঁচা পথও 
আছে ॥। ন-পুক্ল্ের গ্রামদেবী মা-ভু্নট । শান মঙ্গলবার ধরে তাঁর পুজো । 
বৈশাখ মাসে কোনো শাঁন বা মঙগলবারে তাঁর, ব্যার্বকী উৎসব | চতুভুণ্জা প্রস্তর 
আর্তি । কেউ কেউ সেটিকে রোম্ধ তারা'সর্ত বলেছেন । দক্ষিপাকালীর ধ্যানে 
তাঁর পুজে । শ্রেনা খাল্সঃ একটি পূরুুর' কাটতত, গিয়ে, এই-মৃতশিটি আবিদ্কৃত 


৮৩ পাড়ের প্যবণপুকুষ পুজা 


হয়েছিল ॥। সম্প্রীতি একটি ছোট মান্দর তৈর? হয়েছে ॥ কিম্তু মৃতি“টকে স্বপ্লা- 
দেশ জনিত কারণে ম্দিরে প্রাতিষ্ঠা করা হয়ান ॥ এখনোও সোট আছে এ্রকটি 
বটগাছের নীচে বাঁধানো বেদীতে । সাধারণত সম্ভান কামনায় ?কংবা মৃত- 
বসা দোষ খণ্ডনের জন্যে মা-ড্মনীর পুজো ॥ এখানেও মানাসককারপরা 
বটগ্রাছের ভালে ছোট ছোট ই-টের টুকরো বেধে দেন । পাঁঠা বলি হয় ॥ পাটুনশ 
পদবীর ম্যাহষ্য সম্প্রদায় দেবীর সেবায়েত ॥ 

প্রচীলত বিশ্বাস অনুসারে মা-ভুমলব আদতে [ছিলেন নতাম্ত সাধারণ 
নারী । কিম তান ছিলেন পরমা সুন্দরী কন্যা । একদা এক জামদার এই 
কন্যার রূপে মুস্ধ হয় । তাঁকে সে গাম্ধর্ব মতে বয়ে করে । সম্তীক বাড়ী 
ফেরার পথে হয় প্রচণ্ড ঝড় বহষ্ট ॥ ঝড় ব্াষ্ট থামলে জাঁমদারের দলবল ক্ষুধাত" 
হয়ে ওঠে! তারা রান্বা চড়ায়॥ কম্তু জবালানশ পায় না। নববধ্‌ তাদের 
ণকছু বাঁশ কেটে আনতে বলেন ॥। িনজের ছুরি দিয়ে সে বাঁশের চমৎকার ফাল 
কাটেন । যা'দয়ে সঙ্গে সঙ্গে আগুন জবালানো যায় । লোকের সন্দেহ জাগে 
নববব্‌ ভোম কন্যা কিনা ॥ এই সন্দেহ জাঁমদারের মনে প্রবল হয় ॥। সে তাঁকে 
এ রাত্রে বনে ত্যাগ করে চলে যায় ।॥। মেয়োট জ্ঞান হারান এবং পাষাণ মাতিতে 
পাঁরণত হয় ॥ সেই মুর্তই মা-ডুমনশ নামে এখন পুাজত হচ্ছে । 

এ অণ্চলে ভুমনঈদহ নামে একাঁট দহ আছে । লোকে বলে পারত্যন্ত নববধূর 
চোখের জল থেকেই সোঁটি সূন্ট ॥ 


এই িংবদভ্তী অনেকেই একাঁট সত্যের ধারক বলে মনে করেন ॥ জাঁমদার যে 
মেয়োটর ওপরে বলাৎকার করোছল কংবা তাকে লোভ দোঁখয়ে বিয়ে করোছিল 
এবং যেকোনো কারণেই হোক তাকে ভ্যাগ করে পালিয়েছিল, এ ঘটনা স্বাভাবিক ॥ 
ধার্ধতা নারীর আত্মহনন, অথবা বলপ্রয়োগ বিষয়ক কলাঙ্কত কাহিনন লস্ম্ত 
করতে জাঁমদারের নারী হত্যা, এ ঘটনার মূলে আছে । ধনশালশী ব্যান্তর 
পৈশাচিক ক্ষুধায় এমন অনেক নারখ বাঁল হয়েছে বৃগে বগে। তথাকাথিত 
উচ্চবণের দ্বারা গনম্মবণের নার ধাঁষত ও পারত্যন্ত হয়েছে কালে কালে । 
ভুমনশর এই অসহায় মৃত্যুই হয়তো সমকালীন সকল মানুষকে আকর্ষণ করে- 
ছল ॥ জনগণ তখন তাকে দেবীর আসনে বাঁসিয্োছিল (। কেননা, এই অন্গলে 
পডোমর” পদবীধারী অনেক হন্দু বা মুসলমান আছেন, বারা মা-ভুমনীর 
আশীর্বাদপৃন্ট বলে কাঁথখত । সুতরাং ভূম্‌লদী পুজোর মধ্যে মানৃষ পহজার 
ইতিহাস সংগুষ্ত আছে ॥। অবশ্য সগ্াজ্জাবজ্ঞানশরা মাস্ভুমংনীকে বলবেন 
ফাটিশলটি গডেস বা উর্বরতাবাদের দেবী ॥। তান প্রজননের আধার ॥ যেহেতু; 
উপাসকেরা তাঁর পুজো দের বন্ধ্যাত্ব-মোচনে কিবো সন্তান লাভের জন্যে ॥ 


জীবিত জ্যেত্ঠ সম্ঞান প্জো ৮১ 


গ. পুঁড়া ৪ জীবিত জ্যেষ্ঠ সম্ভান পুজো! 


উৎকল থেকে এদেশে এসেছেন বজ.বেদণয় ব্রাহ্মষণেরা ॥ পাশ্চমবাংলার দাক্ষিণ 
পশ্চিম সীমান্তে তাঁরা বাস করছেন বেশ ক-পুরষ ধরে ॥ এদের কোৌিক পদবশ 
নানা রকম-াঁসংহচোধুরীী* সংহবাবুঃ সংহমহাপাত্র সিংহ মহাপাল্র, পাল্ত, 
সান্ষগ্রহী, সৎপথী, প্রহরাজ, পাতি, পাঠক পণ্ডা, দাশ, দাশ চক্রবতণ” মিশ্র, 
পাইন, নায়ক প্রভভীতি । বাঁকুড়া জেলার রাইপ-র* খাতড়াঃ সমলাপাল, তালডাংরা, 
রানশবাঁধ থানা, মোদনবপুর জেলার প্রায় সব মহকমাতে এবং পহরালয়। 
জেলার কোনো কোনো স্থানে এশরা বাস করছেন স্বচ্ছন্দে । বেশ ঈমাশে গেছেন 
এদেশবাসীর জঈবনযাপনের সঙ্গে । গ্রহণ বজর্নের মধ্যাদয়ে এরা চলেছেন । 
ভব অনেক শীকছুই আছেঃ যা তাঁরা পালন করছেন সগোরবে, পবপিরষের 
পালিত প্রথাকে এখনো রক্ষা করছেন তেমাঁন পুরোনো রশীততেই ॥। তেমন 
একট পুহজোনব্রত হলো “পখ্ড়া”। সে হলো দম্প?তর প্রথম বা জ্যেত্ঠ সন্তানের 
আন-জ্ঞাঁনক পুজো কংবা আশনর্বাদ সম্মাননা । 


উৎকলায় শব্দ পাঢ়*হা । অথ প্রথম ॥ পড়খহা ১ পড়তয়া ৮ পড়া? পঞ্ড়া । 
পড়*হা ০ পড়শয়া ₹ পড়েশও পশ্ড়ো ॥ স্বামী স্ত্রী সন্তান 'মাঁলয়ে একটি পারবার ॥ 
এই পারবারের :জ্যেন্তঠ সন্তান অথবা একটি বৃহৎ একান্নববতশি পরিবারের প্রাত 
দম্পাতর প্রথম সম্ভান, তা ছেলে বা মেয়ে যাই হোক, আনষ্ঠানকভাবে তার 
পুজোই পড়া বা “পন্ড়াবাসনা” । পুজো করেন প্রধানত মা বা মা-বাবা । 
তাঁদের অবতমানে অন্যান্য গুরুজন বা নিকট আত্মশয়বর্গ । পুজো হয় অন্রাণ- 
মাসের শক্রা অস্টম গ?তাঁথিতে, পুজো সকাল গদকে । পঞজ্য পুজক উভয়েই 
থাকেন উপবাসে, শুম্ধাচারে । বেলা গাঁড়য়ে গেলে খেতে পারেন দুধ িক্ড়ে ॥ 
পাশাপাশি দুটি কাছের [পশড় রাখা হয্র ॥ একটিতে রাখা হক পঁচি বা সাতটি 
গোবরের নাড়ু ॥ নাড়ৃর ওপর দুছ্বোঘাস, গাঁদাফহলঃ ধান যব তল প্রভাতি । 
সম্ভানের ম।মার বাড়ি থেকে আসে “এহুলুদছেপানো নতুন কাপড়” উত্তরীয় ও 
অন্যান্য নানা উপকরণ $॥ সন্তান সেই কাপড় পরে । অপর িপিশীড়তে বসে । মা 
তার মাথায় দেন ধান দুষ্বো ফুল ॥। প্রদীপ ঘহীরয়ে আরতি করেন । নানা 
কথায় আশসর্বাদ করেন । সন্তানের সামনে রাখা হয় 'পিতে-পায়েসঃ ভাত- 
তরকারশ । প্রায় স্থানেই দেখোছি, গাদন সম্ভানকে সাজানো হয় দেব প্রাতিমার 
মতোই, চন্দনে কাজলে ফহলমালায ও অল্ংকারে । জবালা হয় ধহপদীপ ॥ 
বাজানো হয় শাঁখ ঘণ্টা ॥ দেওয়া হ্য্প উল । আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ভাটাভাঁখাঁর 
সব আসে বাড়তে ॥। যেন পরব লেগে যায় । কোনো কোনো স্থানে 
সমগ্র অনুষ্ঠানটি হয় নারায়ণ1শলার সামনে ॥ নারারণাঁশলার পুজো হয় 
নাম্দীমহখের মতোই ॥ মায়ের পুভ্র-পুজোর শেষে অন্যান্য গন্রদজনেরাও 


৬ 


৮২ লারেকস পঃবপহরহব পুজা 


সন্তানদের মাথায় দেন ফুল, ধান দষ্বণো চন্দনাদ ॥ ইদানিং প্রায় সব স্থানেই 
রঘুনাথ বা নারায়ণের প্রসাদ ও ফুল দেওয়ার চল: হয়েছে । 
আগেকার দিনে পখ্ড়া হতো ভ:জনো বা অন্নপ্রাশনের 'দনে বা তার ?নকটউবতণী 
সময়ে । পরে সময়টা পালটানো হয়েছে শিশুর অকালম-ত্যুর জনো । এখন পাঁচ 
থেকে সাত বছরের আগে পঞধ্ড়া হয়না । কারণ একবার এক সন্তানের পখড়া হয়ে 
গেলে, এবং অকস্মাৎ সে মারা গেলে "দ্বিতীয় সন্তানের আর পখড়া হবে না, তখন 
অপেক্ষা করতে হবে অঞ্টম গভের সন্তানের জন্যে । কিন্তু প্রথম সন্তানের প্ঞ্ড়া না- 
হলে, এবং সে মারা গেলে” দ্বিতঈয় সন্তানই প্রথম জ।বভ সন্তান বলে পঞ্ড়া হবে । 
পশড়া প2হজো চলে সন্তানের প্রথম পুজো থেকে প্রাতিবছর, ধতাঁদন সে জর্ঈীবত 
থাকবে । একজন বালকার পত্‌গহে পশ্ড়া হয়, তারপর যথাসময়ে সে পাঁতি- 
গহে যায়ঃ কিল্তু তার পহ্ড়াপুজো থেমে যায় না, সেখানেও সে পাজত হয় । 
কিস্তু কোনো নার যদি বিধবা হয়, তবে সোঁদন থেকেই তার পড়া বন্ধ হয়ে 
যায়। নিকটতম আতআ্য়স্বজন না-থাকলেও পঞ্ড়া বন্ধ হয় পুরৃষদেরও । 
সমাজাবিজ্ঞানীরা পং্ডা পুজোকে বলবেন উবরতাবাদের নাঁজর । কারণ 
গোবরনাড়ূ, দুদ্বোঘাস+ ধান তিল যব প্রভাতি শস্যপ্রদান প্রজননকেই হীঙ্গত 
করে। এ পুজোব্রত এদেশের অন্য কোনো সম্প্রদায়ের নেই ॥ তবে এদেশের তুষ 
তুষল* প্রভাতি কোনো কোনো বতে গোববনাড়্‌, শস্যদানা বা ঘাস গোঁজা হয়। 
পাঁশচমবাংলায় সম্ভতানপ2জোর বিধি নেই ॥ আছে জামাই-বাঁধনা ও ভাইফোঁটা । 
তম্মধ্যে জামাইবাঁধনা বা জামাইযষ্ঞঠীতে জামাতাকে বাড়তে এনে যে আগ্যায়ণ 
করা হয়” তা পুজোরই নামান্তর । তা হলো শাশুড়ি কর্তক জামাতার মাথায় 
ধানদুবোো দেওয়া । কজ্তু এর ভেতরে আছে কন্যার প্রাত জামাতার আকষণণ 
বদ্ধ । জামাইকে সম্ভুম্ট রাখা। যার অন্তলশন কথাটি প্রজনন, কন্যার সম্তানলাভ। 
1কিস্তু ভাইফোটা, যাকে বলে ভ্রাতবন্দনা বা ভ্রাতৃসম্বর্ধনা, তার মুলে যম- 
যমীর প্রসঙ্গ সংগ-প্ত থাকলেও, সমাঞ্জে ভাই-এর বাড়িতে বোনের আদর প্রাতিষ্ঞাই 
তার মৃখ্য হাঙ্গত । নারীরা বলেন ভাইফোঁটায় ষম প্রণীত হন, ভাই-এর যমভয় 
বা মত্যুভয় দূর হয় ॥। একসময় মেয়েরা ভাই-এর কল্যাণে “সম্ধ্যামীণ ব্রত” করতো । 
একদা এদেশে “গুরবাদ" প্রবল হয়োছিল। তখন জাীবত গুরুকে পুজো 
করার দন 'নার্দন্ট হয়েছিল আযষাঢের পাহণমায়, যাকে বলে গুরুপহণ“মা | 
অথণৎ জীবিত মানুষকে পুজো করার গবাবধ রশীতিই ছিল এদেশে এক একসময় । 
সংস্কাতি বিবর্তনের পথে তার রূপ কছূটা বদলেছে, িস্তু সমাঞ্জ থেকে তা 
একেবারেই 'বল:ঞ্ হয়ান ॥ 


প্রা সঙ্গি ক গ্র 


ডঃ অমলেশ্দু মন্ত্র 2] রাঢ়ের সংস্কীতি ও ধমঠাকর ( ১৯৭২) 
অশোক মল 1 পাঁশ্চমবঙ্গের পজ॥পাবর্ণ ও মেলা (গে খণ্ড) 
ডঃ আসতকহমার বন্দ্যোপাধ্যায় 12 বাংলা সা'হত্যের ইতিবত্ত (১-৩) 
ডঃ আশৃতোষ ভট্টাচাষ [2] বাংলার লোকশ্রাতি (১৯৬০ ) 
গোপেম্দ্রুকক বস্ত্র 2 বাংলার লোদলিক দেবতা (১৯৭৮) 
ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় 2 লোকসংখ্কৃতির ততুবর-প ও স্বরহ্প সম্ধান (১৯৮৫) 
ডঃ দুলাল চোধুরশি [7 বাংলার লোকউৎসব ( ১৯৮৭ ) 
ডঃ নমল দাশ [2 মধ্যবৃগের কাব্যপ7নত 
ডঃ নশহাররঞ্জন রাস 1 বাঙাললর ইাতহাস €( আদ ১-২, ১৯৮০ ) 
ডঃ পাঁবত্র সরকার [2] ভাষা দেশ কাল (১৯৮ ) 
ডঃ পল্লব সেনগন্্তি 2 পজাপাবণের উৎস কথা (১৯৮৪) 
£ বজিতকমার দত্ত ও 
ডঃ সুনন্দা দত্ত [7 মানকরামের ধম“মঙ্গল (১৯৬০) 
ণবনয় ঘোষ 1] পাশ্চিমবঙ্গের সংস্কাতি (১-২-৩১ ১৯৭৬-৭৮-৮০ ) 
ডঃ ভুদেব চোঁধুরখ 2 বাংলা সাহত্যের ইতিকথা (১ম) 
ডঃ ময়হারুল ইসলাম 7) ফোকলোর চচ্চার রূুপতা?ত্বক বশ্লেবণ পদ্ধ'ত 
ডঃ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যাঁনাধ 12 পহজাপাবণ (১৯৮৩ ) 
ডঃ সনৎ মত [2] পাঁশ্চমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ববাঁচত্রা ( ১১৯৭৫ ) 
ডঃ স্্কৃমার সেন 1] বাঙ্গালা সাঁহত্যের ইতিহাস (১/পড অপ ) 
ডঃ স্সধ'রকৃমার করণ [7 সনমাস্ত বাংলার লোকযষান (১৯৬৬ ) 
4৯০1০ 1320051092 0] ৯৬৬. 13. 170156106 00322500515 
এ. 0১ 71222921020 7105 0০121813০05 € 1-12 19148-20) 
1. হ-7৮1০1521) 1] 4৯18০015786 9০9০19৮% (1949) 
1. ৯.৯-০১ 21155 [2] 1391/221 201501106 (02%501519 
৮. 80০52781ৎ [7] ৯০০:০-0০৮৮]৮]21] ৮৮109ি12 01171018052] 76175291 
চু, ৬৬116516201] ৬1712856 0905 ০1 ১০07001/-175012, (1972 ) 
9715161 হত, 00158665708 00] 0. 70-9.77. (1-35 1985) 


1বাবধ রচনা $ 
ডঃ 1চততরঞ্জন লাহ্া 
দ্রঃ ?বলগ্নক-মার সরকার 
ডঃ স্ুকৃমার 1বশ্বাস 


বি চি 


7] পহরপুব্ষ-দেবভা 


কাম্বাচ্ছ-মা ৬৮ 
কালুবীর ২২ 
কালন্বহাড় ২৭ 
কড়ুখা ২৮ 
খকাখখাকি &৪ 
গোঁসাই ৬৯ 
চাঁদরায় ৩৭ 
জামাই-বাঁধনা ৮২ 
ডন ৭৯ 
ননদ-ভাজ ৪৬ 
পীর ৬৯ 
পুটহবুড়া ৩৯ 
পুশ্ড়া ৮১ 
বরকনা &৮ 
বাগরাই সং ৪০ 
বুড়াবাড় ৪৩ 
ব্রহ্মচারন ৬৯ 
ব্রাহ্মণ-চণ্ডনী ৬৪ 
ভাইফোঁঢা ৮২ 
ভাদ ৭৪ 
ভাসর-বুয়়াঁসন ৪৯ 
ণভরকুনাথ ৭৩ 
মাঝ বুড়া ৩৪ 
মালনীী ৬০ 
লখন মাঝ ১৭ 
সতশমা ৯৮ 


সম্ব্।সন ৬৯ 
সাধনবংগা ২৯ 
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সন্ধা ন 


[7] ম্ছান নাম 


আম্বকা নগর ২৩ 
কাশঈপুর ৭৬ 
গাড় মাম্দারণ ৬০ 
গোদামোল ৩২ 
ঘোষপাড়া ৭৮ 
জোড়া *ছ্ 

1জজিডরা ৪৩ 

থুম পাথব ৪৯ 
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